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বিবিধ প্রবন্ধ । 





(১) 
গীচীন সংস্কৃত গ্রন্থের সমালৌটনা! এক্ষণে প্রায় হয় না। অনেক 
দিন হইল, বঙ্গদর্শন.সঞ্পাদক মহাকবি ভবনৃতি প্রণীত উত্তরচরিতের 
এঁক উৎ্তষ্ট সমালোচনা আুঁকাশ করিয়াছিলেন, অদ্য আমর! তাহাই 


অবলম্বন্বরূপ করিয়া উত্তরচরিত বিষয়ে আমাদের কিঝিৎ অভিমতি প্রকাশ 


করিব। 

ইক  াার সা পাখা উতর 
এক সংস্করণ করেন। তিনি প্র পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াচ্ছেন, “ভব- 
তৃতি ভারতবর্ষের এক অতি প্রধান কবি। কবিত্ব শক্তি অনুসারে 
গণ্না করিতে হইলে কালিদাস, মাঘ, ভারবি। হর্ষ ও বাণভটের পর 
তদীয় .মামনির্দেশ বোধ হয় অসঙ্গত নহে।” কিন্তু বিদ্যাসাগর মহা-. 
শয়ই তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব নামক পুস্তকের এক স্থলে 
(ও সংস্করণ ৬৪ পৃষ্ঠায়) লিথিয়াছিলেন, ণকবিত্বশক্তি অন্ুদারে গণনা 
করিতে হইলে কালিদাসের অব্যবহিত পরেই ভবতৃতির নামনির্দেশ 
হওয়া উচিত।” বিদ্যাসাগর -মহাশয়ের ছুই সমক্বের এই ছুই প্রকার 
অভিমতি দেখিয়া আমরা বুঝিলাঁম যে, 

উত্তর চাব্ুত বৃহৎ পুস্তক, তাহার আদ্যোপান্ত সমালোচনা করিলে 


রর বিবিধ প্রবন্ধ | 
তাহা অতি বৃহৎ হইসা উঠিবে। এই জন্য, আমরা পুস্তকের তৃতীয় 
'অঙ্কটী মাত্র সমালোচ্য বলিয়া গ্রহণ করিজাম। এ অন্কটাকেই গ্রহণ 
করিবার তাৎপর্য এই যে,আর্ীদের বোধে-_ £+. 
ভবতৃতেত্তসর্বথমু্তরং চরিতং কবেঃ, 
তত্রাপি চ তৃতীয়োহস্বশ্ছায়া যত প্রদর্শিতা ॥ 
তৃতীয় অঙ্কের প্রথমে একটী :বিফক্টক * আছে। তাহাতে তমসা 
ও মুরলা নামে ছুই নদী প্রবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করে। মুরলা 
কহে, ভগবতী লোপামুদ্রা রামচন্দ্রের অবস্থা অনুভব করিয়। সাতিশয় 
শঙ্কিত হইয়াছেন, তিনি ভাঁিয়াছেন,_. 
অনির্ভিন্লগভীরত্বাদস্তর্গঢঘনব্যথঃ | 
পুটপাকপ্রতীকাশোরামস্য করুণোরসঃ | 
সীতা বিরহজনিত রামের শোক পুটপাকের ন্যায় হৃদয়কে দগ্ধ 
করিতেছে, অথচ ঠাহার একান্ত গম্ভীর প্রর্কতি নিবন্ধন তদীয় অস্তঃ- 
করণের্‌ গুড় কঠিন বেদনা বাহিরে কেহই কিছু জানিতে পারিতেছে 
না। রামচন্দ্র যখন অর্যোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন, তখন পথিমধ্যে 
সীতা-সহবাসবিশ্রস্তসাক্ষী পঞ্চবটীর সেই সেই প্রদেশ সকল অবশ্যই তাহার 
নেত্রগোচর হইবে, তাহা! হইলে রাম যতই ধীর ও গম্ভীর হউন, সে 
অবস্থায় কখনই স্থির থাকিতে পারিবেন না, পদে পদে তাহার বিপদ 
আশঙ্কনীয় হইবে। অতএব তিনি গোদাবরীকে বলিয়৷ পাঠাইয়াছেন,_ 
বীচিবাতৈঃ শীকরক্ষোদশীতৈ 
রাকর্ষপ্তিঃ পদ্মকিঞ্ন্থগঞ্ধান্। . 


বৃত্তবর্তিষ্যমানানাংকথাংশানাংনিদর্শকঃ। 
সংক্ষিপ্তার্ঘস্ত বিফস্ত আদাবস্স্য দর্শিতঃ ॥ 
অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্তৃত ঘটনার সংক্ষেপে বর্ণন যেখানে কয়, তাহাকে 


58 








বিবিধ প্রবন্ঃ। ৩ 


মোহে মোহে রামভন্রস্য জীবং 
স্বৈরং শ্বৈরং প্রেষিতৈ্তরপয়েতি ॥ ্‌ 

৯» হে. গোদাবরি ! তত্বৎসময়ে রামচক্েব্‌.মুচ্ছ! উপস্থিত হইলে তুমি 
জলশীকর শীতল কমলকিপ্রকন্থুরভি মন্দ মন্দ পরিচালিত তরঙপবন দ্বারা 
তাহরি মোহের অপনয্বন করিও । “মুরলার এই কথা শুনিয়া তমসা 
কহিল, ভগবতী লোপামুদ্রার ন্বেহঃ যেরূপ, তাহার অনুরূপ ব্যবস্থাই 
হইয়াছে, কিন্তু আলি সে ব্যবস্থার প্রয়ের্জিন হইতেছে না) কারণ 
রামচন্দ্রের মৌলিক যে নঙ্গীবনোপার, তাহা ছায়াম্্ীমূর্তিস্বর্ূপে অদ্য 
নিকটবর্তী হইয়াছে। 

পাঠকগণ জানিবেন যে, সীতার ধী ছায়ামরী মূর্তি এই তৃতীয় অস্কের 
প্রাণ। এই অঞ্কে ছায়ামরী সীতা তমসার সহিত, এবং রাম বনদেবী 
বাসভ্তীর সহিত কথোপকথন করেন। নীতা, তিন জনকেই দেখিতে 
পান, কিন্তু তমস! ভিন্ন স্বপ়্ং আর কাহারও দৃষ্টিপথবর্তিনী হয়েন না। 
বাম নিরন্তর সীতাচিস্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন! তিনি সীতাসহবাস বিশুস্ত- 
সাক্ষী পদার্থসমূহকে চতুর্দিকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতার শরীর 
স্পর্শন্ুখ অনুভব করিয়া তৃষ্ডিলাভ করিতেছিলেন ; এমন কি) এক 
সময়ে সীতার হস্ত ধারণ করিয়া বাসম্তীর হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত 

হইপ্াছিলেন, অথচ কবির এ সীতা ছায়াময়ী। 
_ এস্কলে লোকলোচনৌর: অদৃশ্তা রামের সহবনবিহাদ্সিনী ও আশ্বাস- 
প্রদাগ্নিনী এ ছার়াময়ী মৃত্তি' কিরূপ পদার্থ, তাহা বিচার্যা বিষয় বলিয়া 
সহঙ্গেই উপলব্ধ হয়। অতএব: তাহা বুঝিবার জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা! 
যাউক। ছায়াময়ী, সীতামুর্তি যে, একটা অপূর্ববসৌ নদ্ঘযসষ্টি, তাহার সন্দেহ 
নাই। কিন্তু ওকথা বলায়. অর্থবোধের কিছু আধিক্য হয় না। উহা 
কবির কল্পনা একথা বলিয়ও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সকল কাব্যেঃই 
সারাংশ কথির কল্পিত বস্ত বই আর কিছুই নহে) এবং কোন কবির 
কোন কল্পিত বন্ত কোন .কালে বাস্তব উপাদানের বিনাভাৰে সংঘটিত 


রর মিষিপন প্রবন্ধ । 


হয় নাই_হইভেও পারে না। অতএব ভবভূতিষ্ন & ছায়াময়ী সীতার 
প্রকৃত উপাদান কি, তাহা অন্ুসন্ধেয় হইতেছে । ৃ 
পাঠকবর্গ অন্কুধাবন করিয়া দেধিবেন, রামের এরং ছায়াময়ী লীতার 
পঞ্চবটা প্রবেশ, এবং তথা হইতে উভয়ের তিরোধান একই সময়ে 
সংঘটিত হইয়াছিল। রঃ 
 গ্রামভান্্রেইিপ্যাগত এব তর্কয়ামি।” 
রামভদ্রও আগতগ্রায় বোধ হইতেছে। অমনি তমস়া উত্তর করিলেন_ 
পরিপাওুছ্্বলকপোলস্ুন্দরমূ্‌ 
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্‌। 
করুণস্য মূর্তিরিব রা শরীরিণী 
বিরহব্যটথব বন্যমতি জানকী ॥ 
যেন শরীরধারিণী বিরহ্ব্যথা এবং করুণ রসের মূর্তিস্বর্ূপ! জানকী 
রনে আসিতেছেন। বিরহে তীহার কপোল পাপ ও চুল হইছে? 
এবং কবরীবন্ধন আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছে। 
_ মুরলাও দেখিতে প্রাইস বলিলেন. ্‌ 
“ইয়ংহি স 
কিসলযমি ৃধং ব্ধনধ্িপরলূনম 
হৃদয়কুসুমশোষী দারুণোর্দীর্ঘশোকঃ 
গ্লপয়তি খ্রিপাত ক্ষামমন্তাঃ শরীরং 
. শরদিজইব হ্র্শঃ কেতককী গর্তপত্রম্‌ ॥ 
পতিনিই বটেন, সাড়া! শরৎকাবীন উত্তাপ কেতকী পুম্পের গর্ভস্থ 
শত্রদলকে যমন শ্লান করে, সেইরূপ: হৃদগ্নকুন্শোষণকারী নিদারুণ দীর্ঘ 
শোক বন্ধন হইতে ছিন্ন রিতা তায় ইঞ্ার ' পাওুবর্ণ শরীরকে 
 গ্লানিযুক্ত করিতেছে । 
আবার অঙ্কের শেষে তমসা এবং বাসত্তী রাম এবং শীত পঞচরটী 


বিবিধ: রন্ধণা হি, 


পরিত্যাগ সময়ে শিল্পপিখিত টন ক্লেকন্বারা উভয়কে দাশ প্রয়োগ 
পূর্বক বিদায় ঝগিতেছেন। | 

বনি সার্দামন্মতিধাভিং 

_. সউ কুলপতি র্াদ্যস্ন্দসাং বঃ প্রয়োক্তা। ৷ 
_ স চমুশিরহ্যাতাকত্ধতীকোবশিষ্ঠ- 
স্বয়ি বিতরতু ভদ্রং তৃয়সে মঙ্গলায় ॥ 
পৃথিবী স্ুরনদী এবং অশ্বদাঁদির ন্তার' অপরাপরে, এবং ফিনি ছন্দের 

প্রবর্তক, সেই আদ্যকুলপতি বান্সীকি ও সেই া্নধতীক বশিষ্ঠ তোমার 
গীত! মঙ্গল কক্ষন্।, 


১০1 
ভবভৃতির ছায়াময়ী সীতা কিন্ধপ. পদার্থ তাহা বুঝিবার ভন্ত চেষ্টা 
করিতে গিম্বা দেখা গিয়াছে ষে ছায়াময়ীর এবং রামের পঞ্জবটা প্রবেশ 
তথায় অবস্থান এবং সেখান হইতে যাও! যে একই সময়ে সম্পাদিত 
হইয়াছিল, কবি তাহার্‌ স্প্ স্চনা করিয়াছেন। 
তৃতীয়াঙ্কে বর্ণিত প্রাথমিক কার্যকলাপেরও সং ংঘটনকাল সম্বন্ধে অপর 
একটা বৈচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সীতা দঞ্চবটা প্রবেশমাত্রে বনদেবী 
বাসস্তীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন, যথা_ 
প্রমাদঃ প্মাদঃ ' . ্‌ 
সীতাদেব্যাঃ স্বকর. কলিতৈঃ শল্লকীপল্লবাটগ্র 
রগ্রে লোলঃ করিকরুভকে1 যঃ পুরা! পোবিতোহভূৎ 
বধবা সার্ধং পয়সি বিহ্ুরন্‌ সোহয়মন্যেন দর্পীত. 
উদ্দাযেন দ্বিরদপতিনা সন্িপত্যাভিযুক্ত; ॥ 
বিপদ বিপদ্‌,! 
মীতাদেখীর স্বকৃরাবটিত নব শল্পকীপন্বাগ্দধারা যে করি শাৰক প্রতি- 





পালিত হইয়াছিল, এবং তাহার হস্ত হইতে সেই পল্লব গ্রহণার্থ যে লোলুপ 

হুইত সেই করি-শাবক বধূর সহিত জল-কেলি করিতেছে, এমন সময়ে 
অন্ত এক উচ্ছৃঙ্খল ছ্বিরদপতিদ্বার! সমাক্রান্ত হইয়াছে । ৫ 

রামও পঞ্চবট প্রবেশমাত্র যে মোহ্গ্স্ত হইয়াছিলেন, সেই মোহের 
অপগমে অবিকল শ্রস্বর ও এ কথা অর্থাৎ “প্রমাদঃ প্রমাদঃ-- “সীতা- 
দেব্যাঃ” ইত!াদি শুনিতে পাইলেন । | 

যৎকিঞ্চিতমাত্র অন্ুধারন করিলেই বুঝ! যাইবে যে, ছই বিভিন্ব সময় 
বাসস্তী এ কথাগুলি কহিয়াছিলেন, এক্সপ ভাব ব্যক্ত করা কবির অভিপ্রেত 
হইতে পারে না। কারণ প্র প্রকার উক্তি নিতান্ত উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহেক্ 
বাঞ্ক। এরূপ কথা স্বভাবতঃই অনন্তরভাবে উপধু্পরি' উচ্চরিত হইয়া 
থাকে । কেহ কাহাকেও মারিতেছে বা মারিতে যাইতেছে দেখিয়া উৎকা 
এবং আগ্রহ নিবন্ধন লোকে “মারিলে রে মারিলে রে” বলিয়া চীৎকার 
করিয়া উঠে। এক বার মাত্র “মারলে রে” বলিয়া, তাহার দটওক পরে 
পুনর্বার “মারিলে রে” বলে না। অতএব বাসম্তীর “প্রমাদঃ প্রমাদঃ 
সীতাদেব্যাঃ” প্রভৃতি নাটকের ছুই স্থানে যে ছুই বারের উক্তি আছে, 
তাহার মধ্যে কালাত্যয় হইয়াছিল, ইহা মনে করা ত্রম। কবি নিজেও 
পাছে. পাঠকের এ ভ্রম হয়. তাহার সম্যক্‌ প্রতিবিধান করিয়াছেন । তিনি 
প্রথমতঃ দেখাইয়্াছেন যে. সীতা। পঞ্চবটার যে স্থানে, রামও পঞ্চবটার 
সেই স্থানে ছিলেন। সীতা রামের কথ শুনিতে এবং রামকে দেখিতে 
পাইতেছিলেন। আবার তাহা অপেক্ষাও যেন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার 
নিমিত্ত কৰি সীতাদেবীর মুখ দিয়াই বলিয়া দিয়াছেন যে, বাসম্তীর এ ছুই 
বারের উক্তির মধ কিছুমাত্র কালাতিপাঁত হয় নাই--প্রত্যুত উহা এক- 
বারেরই উক্তি. এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। সীতা যখন বাসস্তীর উক্তি 
প্রথন শ্রবণ করিয়াছিলেন, তখন সেই পুত্রবৎ পালিত করি-শাবকের প্রতি 
বিপংপাত আশঙ্কায় একাস্ত বিহবলা হইয়! বলেন- 

অক্জউন্ত পত্রিন্তাহি পরিস্তাহি মম তং পুত্তজং। হচ্দী হর্দী তাইং এব্ব 


চিরপরিচিদাইং অকৃখরাইং পচ * “রংসণেণ পুণো বি; মং মন্দভাইণিং 
অধুক্ধ্তি। হাঁ অজ্জউত্ত। ইতি খৃঙ্ছতি। 
সি আধ্যপরত্র আমার সেই পুত্রকে পরিভ্রাণ ফকুন্‌ পরিত্রাণ করুন্‌। 
হা বিকৃ হাখিক্‌ অদ্য পঞ্চবটীদর্শনে সেই চিরপগ্িচিত কথাগুলি পুলা 
মন্দভাগিনী আমার মুখে আসিতেছে । হারিিুরা 
এই বলিয়া মৃচ্ছিত হইলেন । 
াবার বাসন্তী দিতীয়ৎ প্রতীঙ্মান & উক্তির পর বাললেন.._. 
কো দানিং অহিউজ্জিস্সদি 
*কে এক্ষণে রক্ষা করিবে ?. 
এই দ্বিতীয় উক্তি যে প্রথম উক্তিরই উপসংহারমাত্র তাহা বোধ হয়, 
কাহাকেও বুঝাইবার নিমিত্ত যত্থ পাইতে হইবে না। কারণ এ বারে রাম 
সাক্ষাৎ রহিয়াছেন এৰং তিনিও করুণা ও ধনুক সহকারে বলিয়াছেন- 


“কিং তস্য বৎসস্য” 
বাছা কি হইয়াছে? 
সতরাং কে এক্ষণে রক্ষা করিবে এরূপ কথ! প্রথম উক্তির উপসংহার 
না হইলে নঙ্গতই হইতে পারে না। বাস্তবিক সীতা পুর্কে হা আধ্যপুরর! 
বলিয়া কাতর সম্বোধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মুচ্ছ্ণাতঙ্লের পর কে আর 
রক্ষা করিবে বলিয় বাক্য সমাপন করিয়াছেন। 
অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সীতাদেবীর উল্লিধিত ছুই উক্তির মধ্যে 
কালাত্যয় হয় নাই। অপিচ উহারই মধ্যে বহুতর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে : 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সীতা হা! আ্ধ্পুতর বলিয়া মুচ্ছি্ত হইল, তমসা- 
কর্তৃক আশ্বস্তা হইয়' যেই রামের কষ্ঠস্থর গুনিলেন, অমনি এ স্বর যে 
কাহার তাহা চিনিক্ন বলিলেন,__ 
অন্মহে জলভরিদমেহখণিদগন্ভীর ংসলো কুদোগু এসা ভারদীশিগৃঘোসো 
ভরিজ্জমাণকগ্নবিবরং মং কি মন্দভাইনিং বত্তিউস্সাবেদি। 


. ৯৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 


জঙ্সপূর্ণ মেঘশবের স্যায়ি গস্ঠীর-এবং মাংসল এই বাক্ষ্যধ্বনিতে আমার 
কর্ণকুহুর পরিপূর্ণ হইল, এবং বিরান আমাকে ঝঁটিতি উচ্ছবাসিত 
করিল 1 ট 

তসা বধিলেন -- 

অগসি বসে] | 
কিমব্যক্রেহসি নিনর্দে কুতন্ত্েহপি ত্বীদৃশী । 
স্তনয়িত্বোর্মমুরীৰ চকিভোৎকষ্টিতং স্থিতা ॥ 

যেমন মেঘের শব্দে মযুরী-উৎকণ্ঠিত হয়. সেইরূপ কোথায় হইতে জাগত 
খ্রই অব্যক্ত শবে কেন তুমি এরূপ চকিত এবং উৎকন্ঠিত হইলে ? 

দীতা কহিলেন,_- 

ভঅবদ্দি নিত ভণাসি অপরিগং তি ম এউপ সরসঞ্জোএ পচ্চভিআনিদং 
অজ্জউত্তো এসব বাহরদি |... 

ভগবতি! ইহা কি অপরিষ্ষুট £. আমি কসর বুবিক্লাছি, আর্ধ্য- 
পুত্রই কথা কহিতেছেন। 

এ স্থলে অতি সুন্দর কবিত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রণযীর কঠম্বর 
এবং পদশবাঁদি অকিঞ্চিতকর ব্যাপার সকল অন্যের অপরিচিত হুইলেও 
-নিষ্হৃদয়গ্রাহিতানিবন্ধন যে প্রণয়িনীর অতিপরিচিত হইয়া থাকে, কবি 
তাহাই দেখীইয়াছেন'।” আমর! এস্থলে ভবস্ভৃতির মাঁনবচিত্তাভিঞ্ঞতার 
বিষয় কিছু বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি, বোধ হয়, তাহা! অগ্জীসঙ্গিক 
হইবে না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সীতা অত স্পষ্ট করিয়া 
না বলিয়া বদি “ভতঅবদি কিংভশীদি অপরিপৃফুডং তি” ভগবতি ! কি 
_বলিলে ইহা অপরিক্কট ? এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অবনতমুখে থাকিতেন, 
তাই হইলেই: ভাল হইহ--ভাহাদিগের মতে অধিকতর রমণীয়ই হইত। 
কারণ | 

“আরতে তপসাতঃ শুদ্র্ত দগুধা রণার্থ টক্ফাীকো রাজা! জনস্থানমাগতইতি।” 


 কিধধ প্রবর্থ। ৯. 


গুনিয়াছি ভপস্যাকারী"শৃদ্রকের প্রতি 'দগুদানার্থ ইঙ্ছাকুবংশীগ্ন রাজ" 
জনস্থানে আগত হুইক্লাছেন। 
" এসে তাহাদের এঞিজ্ঞান্ত এই, 'তমসাঁর ইচ্ছাকুবংশীয রাজা বলিয়া 
রামের নির্দেশ করার কারণ কি হইতে পারে? যাহার নাম করিলে 
কাহারও শোক ছুঃখ প্রভৃতি মনোবিকাঁর প্রচীয়মান হইয়া উঠে তাহার 
সমক্ষে লোকে স্পষ্ট করিয়া তদীয় নাম উচ্চারণ করে না. প্রয়োজন হইলে 
যথাসম্ভব ঘুরাইয়াই বলিয়া থাকে। তমসা সেই জন্যই ইচ্ষাকুবংশীয় রাজা 
বলিয়! রুমের নির্দেশ করিয়াছিকলন । কিন্তূ সীতা বদি পূর্বেই জাত্মীয়তা- 
স্ুচক “আরধ্্যপুত্র' বলিয়া রামের নির্দেশ করিয়া থাকেন, তবে তমসার 
এরূপ ধোর ফের করিয়া বলা সুসঙ্গত হয় না। তাহারা এ কথাও বলয়! 
থাকেন। উহার পরেই সীতাও বলিয়াছিলেন __ 

পর্দি্টিমা অপরিহীণরাঅধর্্ো কৃথু সো রাআ।? 

ভাগাক্রমৈ সেই রাজার রাজধর্রপীলনের ব্যতিক্রম হয় নাই। 

তাহাদিগের বিবেচনায় এ স্থলে রামকে রাঁজ! বলিয়া নির্দেশ কর! 
অবশ্তই আন্তরিক অভিমানব্যঞ্জক) সুতরাং প্রথমে তাহার প্রতি আর্ধ্যপুত্র 
সম্বোধন অসঙ্গত। “কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় কবির রচনাই সমীচীন 
হইয়াছে । সীতার মনোমধ্যে যতই অভিমান থাকুক, রামের প্রতি সে 
অভিমান কখনই স্বতঃ ব্যক্ত হয়না । অন্ঠের কথায় তাদৃশ অভিমানের 
হেতু উদ্বোধ ব্যতিরেকে তিনি নিয়তই রামপ্রেমমুগ্ধা হইয়া থাকেন। 
অতএব যখন গ্রথফ্ে রামের কণ্ঠস্বর গুনিয় তাহাকে চিনিলেন, অমনি 
প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া ফেলিলেন। যাহাদের ওরূপ কোমলপ্রক্কৃতি অপরে 
তাহাদিগের হইয়াই ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে, এই জন্তই তমসার অ- 
প্রণয়ব্যঞ্জক “তরক্ষাকো! রাজা” এবং তাহার পর সীতার নিজের উক্তিতে 
“রাআ”। ভধতৃতি সীতার প্রকৃতি কেমন সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া- 
ছিলেন, তাহা ভাবিতে গেলে আশ্চর্যাস্বিত হইতে হয়। সপ্তম অঙ্কে 
সীতার এ ভাব অধিকতর স্ুব্যক্ত হইয়াছে। তিনি অরণ্যে পরিত্যক্তা 


৯৩ ৃ | ধিবিধ প্রবন্ধ | ৃ্‌ 


এবং প্রলববেদনায় কাতরা হুইয়া 'ভাগীরতখীজলে শরীর বিসর্জন করিলে 
পৃথিবী ত্রাহীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ভাগীরতীকে বলেন)-_. 
_... যুক্তমেতদ্‌ বা রামভদ্রস্ত 
ন প্রমাণীক্কতঃ পাণির্ধাল্যে বালেন গীড়িতঃ। 
| নাহং ন জনকোনাধির্নানগুবৃত্তিরে্ন সম্ততিঃ ॥ 
ইছা কি রামভদ্রের পক্ষে উচিত কার্য হুইয়াছে ? 
বাল্যে পাণিপীড়ন, আমি, জনক, অগ্নি, চিরান্ুবৃত্তি এবং সম্ততি 
এ সকলের কিছুই প্রমাণ হইল না? 
সীতা & অবস্থাতেও রামের নাম শনিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন,'_ 
হা অজ্জউত্তং স্থমরাবিদক্ষি। হা! আর্ধ্যপুত্রকে মনে পড়িল । 
সর্বংসহা পৃথিবীও কন্যার এরূপ অভিমান-শুন্ততা সহিতে পারিলেন না। 
ধমকাইয়। উঠিলেন,__ 
সআঃ.কম্থবার্য্যপুত্রঃ-_ 
আঃ কে তোর আর্ধ্যপুত্র ? 
. সীতা অমনি জড়সড়__বলিলেন,__. 
জহ্‌ বা অন্বা ভণা্দি 
আাযাবল! 
এও সেই সীতা--রামের কথস্বর শুনিয়া আধ্যপুত্র না বলিয়া কি খা- 
কিতে পারে ? এবং তমসার মুখে “রক্ছাকো রাজা” গুনিবার পর “রাআ” 
বলিবে না ত. আর কি বলিবে? এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ কর! 
যাউক। 
অনন্তর রাম পরিয়াসহচর হইসজা যে পঞ্চবটাতে পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, 
-তথাকারি বৃক্ষ, মৃগ, গিরিনির্ঝর, কন্দর প্রভৃতি দর্শনে উদ্দীপিতৰিরহশোক 
হইয়! হা শ্রিয়ে জানকি! হা! দেবি দগুকারণ্যবাসপ্রিয়সধি, হা৷ দেবি 
বিদেহরাজপুত্তি বলিয়া ধরণীপৃষ্ঠে নিরুৎসাহ ও ভাবীরভাবে 'পতিত হইলে 
সীত। তমসার চরণে ধরিয়। বলিলেন,__ 


বিবিধ প্রবন্ধ। টউ 
"ভঅবদি তমসে ! প্ষিস্বাহি' পরিত্ভাহি জিআবেহি অঙ্জরউত্তংগ 
ভগবতি তমসৈ!. পরিস্ত্াণ কর, ০০০45 
" তমসা কহিলেন, 


ত্বমেব নথ কল্যাণি সপ্ত্রীবয় এন | 
প্রিয়স্পশে! হি পাণিস্তে তত্রৈব নিয়তো ভবঃ। 

হে কল্যাণি তুমিই জগৎপতিকে সপ্তীবিত কর, তোমার পাণি প্রিয়স্পর্শ, 
তাহাতে মঞ্জীবন। | 

সীতা বলিলেন, র 

জং হোছ তং হোছু জহা! ভঅবদী তণাদি। 
যা হয় 'হউক, ভগবতী যেরূপ বলিতেছেন। 

এই জং হছ তং হোছু কথাষ্টী কি চমতকার ভাবপুর্ণ। এতদ্বারা কবি 
দেখাইয়াছেন বে, অকারণপরিত্যাগজনিত গু ভিমানে এবং কোমল- 
প্রকৃতিম্থলভ ভয়ে সীতার হৃদয় পুর্ণ ছিল। সীতা মনে মনে ভাবিয়া- 
ছিলেন যে, আমি পরিত্যক্তা পরী, স্বামীর শরীরস্পর্শে আমার অধিকার 
কি? আমি স্পর্শ করিয়াছি জানিতে পারিলে তিনি কুপিত হইতেও 
পারেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, যা হইবার হউক, অর্থাৎ 
আমার ভাগ্যে. যাহা হইবার তাহা হউক বলিয়া রামের শরীর স্পর্শ কগিতে 
গেলেন। রাম সীতাকর্তৃক শরীরস্পশমান্তরে আহ্লাদে উচ্ছধিত হ্ইলেন | 
সীতা বলিলেন, 

জাণে পুণোবি পচ্চাগদং বিঅ জীবি দ্ংতেল্লোঅণাহস্স। 

ত্রিলোকনাথের জীবন পুনরপি প্রত্যাগ্থত বোধ করিতেছি । ও 

পাঠক দেখুন, ইতঃপুর্কেই তমসা বামকে জগৎপতি শব্দে নির্দেশ করি- 
য়াছিলেন, সীতাও তাহার অনুসরণে ভেন্পেঅণাহ” বলিলেন। তত্তিন্ন 
কৰি ত্রিলেকননথ এই শব্দটার অপর সার্থকতাও দেখাইয্বাছেন। 

রাম--লোফনাথ--রাজা-_প্রজাপালক : তমসার বাক্যে এই ভাব্টা 
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সীতার হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছিল। : তিনি জামার ভাগ্যে জং হোছ তং 
হোছু মনে করিয়া রামের 'জীববোগাক.সাধন করিতে গিয়াছিলেন ; 
এবং তাহা করিয়া স্বন্নং কিঞ্চিৎ হষ্টমনা হইয়াছিলেন।_-কবি-সীতাকে 
“কিঞ্ি” হুষ্টমনা বলিলেন, তাহার তাঁৎপর্ধ্য এই যে, সীতার মনে 
লোকোপকাঁরে আনন্দ হইল বটে, কিন্তু আত্মসন্বন্ধে তাহার গুদাস্য রহিল। 
রাম চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, 
| . হস্ত ভোঃ কিমেতৎ 

প্রশ্য্যোতনং নু হণ্চিন্বনপল্লবানাং 

শিম্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ। 

আতগুলীবিততরোঃ পরিতর্পণো মে 

মন্ত্রীবনৌয়বিরসো ছু হৃদি প্রসিক্তঃ ॥" 

স্পর্শঃ পূরাপরিচিতো নিয়তং ম এষ 

সপ্জীবনশ্চ মননঃ পরিয়োহ্নশ্চ ।.. 

সম্তাপজাং সপদি যঃ প্রতিহ্ত্য মুদ্ছর্. 

মানন্দনেন জড়তাং পুনরাতনোতি ॥. 

আহা! একি !. 
হিচন্দনপরবসমূহ্রে রসম্্রাবন্বরূপ, কি নীতি লানের 

অভিষেক, কি আমার তাপিত জীবিততরুর পরিতর্পণস্বরূপ সন্জীবনৌষধিরস 
আমার হৃদয়ে পরদিক্ত হইল । 

: এই যে আমার সপ্্রীবন এবং মনোমুগ্ধকর শার্, ইহা আমার পূর্ব 
পরিচিত, ইহা হঠাৎ সন্তাপঞন্য মৃচ্ছ1 বিনাশ করিয়া আনন্দনদ্বারা আমাকে 
পুনরায় জড় করিয়া ফেলিতেছে। 

সীতা শুশিলেন, এবং ও ছঃখিতা হইয়া কিঞ্চিৎ সঙিয়া গেলেন) 
বলিলেন__ 
এন্তিঅং এবব দাণীং মে ব্ছদরং 
এক্ষণে ইহাই আমার পক্ষে রথেষ্ট। 


বিবেধ-গরবন্ধঘ. ১৩. 


রাম উপবিষ্ট হইয়া সীতার ' দলন্মাভিনলাযে জাতি নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন।. তাহা দেখি সীতা তমরসযকে,ক ছিলেন, .. | 
ভজঅবর্ধি তমসে !. 

ওসরদ্ষ জই দাৰ মং পেক্াখস্সাদ তো অণভ্যপুঞ্জীরসঞ্জিধাণেণ অহিঅদরং 
মম মহারাও কুরিস্সদি . 

ভগবতি তমসে! এস আমরা সরিয়া ঘাই। আমি বিনা আরা 
সমীপবস্তিনী হইয়াছি দেখিলে মহারাজ আমাক প্রতি অধিকতর কৃপিত 
হইবেন। | 
রাম "দীতাকে দেখিতে না: পাইন রি জামকি বলিয্বা ডাকিলেন।. 
নাউকে শির্দেশ না থাকিলেও আহ্বানটী. বোধ হয় উচ্চৈঃম্বয়েই হইয়া- 
ছিল। সীতা একটু রাগ কণিয়া গদ্গদস্বটরৈ বলিজেন-- 

অজ্জউত্ত অসরিসং কৃখু এদং বঅণং ইমস্ম বৃত্রস্তস্স। 

আর্ধ্পুত্র' নিশ্চয়ই এ অসদৃশ কথা-_সেই সেই বৃত্তান্তের পর। 

পাঠক কবির কৌশল দেখুন, রামের 'উপর সীতার কোপ যে অত্যান্প-* 
ক্ষণস্থায়ী, তাহা তিনি কেমন দেখাইয়া পিাছেল। প্রথমের “শিশ্চয়ই 
অসদৃশ” এই ছুইটী শব্দ মাত্র ক্রোবোক্কি, এবং উহাত্রেই ক্রোধের বিলয়। 
শেষের “সেই সেই বৃত্তান্তের. পর”_-এই কয়টী শব রামকৃত অকারণ 
পরিত্যাগরূপ অপরাধের 'আৰরণ)--কেবল তাহাই 'নছে, এ শবগুলি 
সীতার স্থামিত্যাগজনিত আন্তরিক লঙ্জী$ও পরিব্যক। তিশি বাম্পদিগ্- 
নরনে বলিতে লাশিরেন_* 

অহবা কিংত্তি বজ্জমইং অন্মস্তরেসস্তা্দহল্লহদংসণস্স মং এবব মন্দ- 
ভাইণিং উদ্দিদিউ বচ্ছলদ্স এরংবাশিণো অজ্জউদ্তদ্স. উঅরি: নিরগুকোসা 
ভবিদ্সং। 
অথবা অধিক কি! আমি বজ্বময়ী '--মন্দভাগিনী আমাকে উদ্দেশ 
কগিয়া এরূপ খ্রিরভাষী জন্মান্তর্দেও ভুর্লভিদর্শন স্সেহময় আর্ধ্যপুত্রের 
উপর আমি কি নিদ্দির হইব। 


বিবিধ শ্রবন্ধ € ১৩. 


কাম উপবিষ্ট হইয়া সীতার. দরলনাজিলাধে টি নিরীক্ষণ কগ্গিতে 
লাগিলেন।-. ভাহাদেখিযা সীতা তমধযকে,কছিলেন, । | 
ভঅৰর্ধি তমসে !. 

ওসরদ্ধ জই দাৰ মং টিতে তদ্দো অণভ্যণু্ীদসপ্লিধাণেণ অহিজদরং 
মম মহারাও কুরিস্সদি . 

ভগবতি তমসে! এস আসন সরিয়। ধাই। আমি বিনা অনুঙ্ঞায 
সমীপবস্তিনী হইয়াছি দেখিলে মহারাজ জামার প্রতি অধিকতর কৃপিত 
হইবেন। | 
রাম "দীতাকে দেখিতে না চিনি পরিয়ে জানকি বলিম্বা ডাকিলেন। 
নাউকে শির্দেশ না থাকিলেও আহ্বানটী- বোধ হয় উচ্চৈঃ্বয়েই হইয়া- 
ছিল। সীতা একটু রাঁগ কিয়া গদ্গদস্বরে বপিলেন-- 

অজ্জউত্ত অসরিসং কৃখু এদং বঅনং ইমস্ম বুন্রস্তস্স। 

আর্ধাপুত্র” নিশ্চয়ই এ অসদৃশ কথা-__সেই সেই বৃত্বান্তের পর। 

পাঠক কবির কৌশল দেখুন, রামের 'উপর লীতার কোপ যে অত্তান্স-, 
ক্ষাস্থায়ী, তাহা তিনি কেমন দেখাইয়া পিয়াছেল। প্রথমের “নিশ্চয়ই 
অসদৃশ” এই ছুইটী শব্দ মাত্র ক্রোধোক্তি, এবং উহাতেই ক্রোধের বিলয়। 
শেষের “সেই সেই বৃত্তান্তের, পর৮--এই ৰয়টী শব্দ রামকৃত অকারণ 
পরিত্যাগরূপ অপরাধের -আৰরণ)--কেবল তাহাই 'নছে, এ শবগুলি 
সীতার স্বামিত্যাগঞজনিত আন্তরিক লঙ্জা:ও পরিব্যঞ্জক। ভিনি থাম্পদিগ- 
নরনে বলিতে লাশিলেন-* 

অহবা কিংত্তি বজ্জমইং  জন্স্তরেসস্তাবিদহলহদৎসণস্ল মং এবব মন্দ- 
ভাইণিং উদ্দিসিউ বচ্ছলদ্স এবংবাদিণো অজ্ঞউন্তস্স : উঅপি' শিরধুককোসা 
ভবিস্সং। | 

অথবা অধিক কি! আমি বজ্রময়ী !--মন্দভাশিনী আমাকে উদ্দেশ 
কগিয়া এন্প খ্রিরভাষী জন্মান্তরেও ছূর্লভিদর্শন স্গেহময় বের 
উপর আমি কি নিন হইব। 


বিবিধ রব ্‌ ১৫. 


হৃদয়ের বপক কল্পনার প্র্নাস পাইয়াঁছিলেন, এবং প্রথমে নদী তমসার 
“আমি জানি, "আমি জানি” এই বীগ্দাত্মক বাক্যে তাহার হচনাও করি-: 
য়াছেন। সীতা ধিজ্ঞাসা করিলেন, জামার মনে এ কি ভাঁব হইল জানিতে 
,পারিতেছি না। তমসা বলিলেন, বাছা তুমি জান না, কিস্ত আমি ইহার 
তুক্তভোগী_-আমি জানি। আফ্ীীতে দীর্ঘ কালের পর বর্ধাগম, এবং 
পর্বতস্থ নীহারসংঘাত দ্রবীভূত হইলে এ্ররূপ “হড়ক! বাণ” আসিয়া থাকে। 
তমসা যে নদী, তাহা! কবি নিজে ত ভুলেনই নাই, পাঠককেও ভুলিতে 
পিলেন না। 

ভবভূতি আরও একটা কথা পাঠকের ভ্ৃদ্গর্ত করাইতে বিস্থৃত হন 
নাই। রা তমসা যেমন আপনার সাদৃশ্ে সীতার: তাৎকাপিক অবস্থা 
বুঝাইয়া দিলেন, রামও সেই সময়ে স্বমুখে তাহার নিজের কি হইয়াছে 
বলিলেন। তিনি সীতাদর্শমচেষ্টায় অরুতকার্ধ্য হইয়! প্রথমতঃ বলেন-_ 

প্রসাদ ইব মূর্তস্তে স্পর্শঃ স্নেহাদ্রশীতলঃ ৷ 
অদ্যাপ্যেবার্রয়তি মাং ত্বং পুনঃ কাসি নন্দিনি ॥ 

তোমার মৃত্তিমান্‌ প্রসাদশ্বরূপ ন্সেহার্্র শীতল স্পর্শ এখনও আমাকে 
আর্্ করিতেছেন, কিন্ত হে আনন্দিনি ! তুমি কোথায় ? 

সীতা রামের &ঁ কথ৷ শুনিয়া বলিলেন,_ ্‌ 

এদে কৃখু দে অগাধদংসিদলিণেহ্সম্তারা আননাণিস্সন্দিণো হুদা মএ 
অজ্জউত্তস্স উল্লাবা জাণং পচ্চএণ ণিকাকরণপরিচ্চাঅসল্লিদো বি বহুমদো 
মে জন্মলাহো। ঃ 

আমি আর্ধ্যপুত্রের অগাধস্নেহসভূত আনননি্ন্দী যে সকল বিলাপ 
শ্রবণ করিলাম, তত্বারা অকারণপরিত্যাগ্জনিত শল্য বিদ্ধ হইলেও আমার 
জন্মলাভ সার্থক বিবেচনা করিলাম । - 

আর অভিমান নাই__-অকারণ পরিত্যাগজনিত শল্যবিদ্ধ হইলেও আপ- 
নার জন্মলাভ সার্থক মানিলেন। ইহার পর রাম বলিলেন,_ 
অথবা কুতঃ প্রিয়তমা ॥ নুনং সঙবল্লাত্যাস পার্টবোৎপাদ এব রামভদ্রস্য ভ্রম 


- টড | বিষ, প্রবন্ধ। 


অথবা প্রিয়তমা কোথায় £ ই মের কমনাত্যানপটুতাজ নিত ভ্রম। 

অর্থাৎ কবি-বামের সুখ দিয়াই বলিলেন যে, এই সমন ব্যাপার রামের 
ভ্রম মাত্র, ইহার পরেই বাসম্তীর সেই টিক পপ্রমাদঃ প্রমদিঃ সীতা 
দেব্যা” হারে 1 


সপ 


(৩). 

ভূতীয়াকে বনদেবী বানস্ীর প্রথমোচ্চরিত পপ্রমাদঃ প্রমাদঃ” এই 
স্থল হইতে দ্বিতীয়োচ্চমিতব্ প্রতীয়মান “প্রমাদঃ প্রমাদঃ* পধ্যস্ত যে 
ঘটনাবলী বর্ণিত আছে, তৎসমস্ত ক্ষণকালমাত্রেই নির্বাহিত, ইহা বুঝা 
গিয়াছে) এবং উপসংহারে. কবিও রামের মুখ দিয়া বলিয়া দিয়াছেন 
যে,. ছায়ামরী সীতাকর্ভুক রামের অলম্পর্শ . রামেরই ভ্রমমাত্র। কিন্ত 
কিঞ্চিৎ অনুধাবন কপ্রিরা, দেখিলেই তৃতীয় অঞ্কের এ ভাগটার সহিত 
সমুদদায় তৃতীয়াঙ্কের একটা অতি বিচিত্র সম্বন্ধ উপলব্ধ হয়। যেমন 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমেত প্রকাণ্ড বনম্পতি তাহার পট্রেক মধ্যে প্রতিভাত 
থাকে, যেমন এই ক্ষুদ্র পৃথিবী স্ুত্বহৎ্ সৌর জগতেরই অনুরূপ, এবং 
যেমন বিস্তৃত রামায়ণাপি পুরাণ তত্ব পুরাণের অন্তর্শিবিষ্ট সংক্ষিপ্ত 
. অংশেরই বিস্তৃতিমাত্র, সেইকপ' তৃতীয়াঙ্কের এই ভাগটা সমুদধায় ভৃতীয়া-, 
ক্কেরই গ্রতিরূপন্বরূপ। পাঠক দেখিবেন যে, সমুদায় তৃতীপ্নাঙ্কে যে যে 
. কথা আছে, 'তৎসমুদায় এই ভাগের বিস্তৃতি বই আর কিছুই নহে। 
রাম যে পঞ্চবটাবনে সীতার ৪717৬ সেই বনের 
পুর্বপরিচিত মৃগ, পক্ষী, স্বানসন্সিবেশাদি, $ সীতার পুত্রীক্কত 
করিশাবক, ময়ূর, মৃগ, কদদ্ববক্ষাদি, এবং রর অধ্যুষিত সেই সেই 
শয়নীয় শিলাতল এবং লতাগৃহাদি দর্শনে সীতাবিরহশোক রামের অস্তঃ- 
করণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তাহার একান্ত শ্লানভাব. লক্ষিত হয়, তিনি 
অন্থুতাপে মুগ্ধ হন, এবং সেই মোহে প্রসপ্নহদয়। মীতার ভন্ুগ্রহস্পর্শ- 
লাভ করিয়াছেন মনে করেন, এৰং তাহার সেই: অনুতাপদগ্ধ হদয়মধ্যে 


ববিধ প্রবন্ধ। ১৭ 


বিগতমন্্য লীতা যেন পুনর্জন্া' লাভ কল্পেন। পূর্ব ভাগেও- এই কথা; 
এবং সমুদয় ভৃভীয়াফেও এই কথা।. অতএব ততীয়াঙের & পুর্ব তাগকে 
সংক্ষিপ্ুফ বা উপাক্ক কহা যাইতে পারে। ্ 
.. উপান্কের প্রথমে, পোধিত করিশারকের প্রতি রামসীতার পুব্রভাবের 
অস্কুর আছে। পাঠক দেখিবেন, ভবন্ৃতি & অস্কুরটী মাত্র লইয়া কি 
অপূর্ব্ব কবিত্বকুন্গমশোভিত বনভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন-_-তাহাতে প্রপয়ি- 
যুগ্ললের শ্কটিকন্যচ্ছহদয় পরিরৃষ্ট, এবং ছুইটা হৃদয়তনত্রীর এক সুরে লয়- 
সংযোগ আকর্ণিত হইতেছে । 
পঞ্চবটা মূর্তিমতী হইয়া বাসন্তীরূপে সমাগতা হইলে রাম তাহাকে 
সীতার পুর্বসথী বলিয্লাই চিনিলেন। পঞ্চবটী রামের চক্ষে সীতামরী 
হইয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। বনদেবীর কথা্থসারে রাম জটাঘু 
শিখরীর দক্ষিণে সীতাতীর্ঘদ্বারা গোদাবরীতে অবতীর্ণ হইয়। সীতার পুত্রী- 
কৃত করিশাবককে রক্ষার নিমিত্ত গমন করিলেন। গোদাবরীসমীপে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই করিশীবক শক্রবিজয় করিয়া করিণীর 
সহিত ক্রীড়া করিতেছে । কবি তখন সীতার মুখে 'এই উক্তি প্রকাশ 
করিলেন-_. ৃ | 
“অন্মহে এরিসো এসে সে! সংবুত্তো” 
'আহা সেটা এখন এমন হইয়াছে । 
কবি রামকে দিয়াও বলাইলেন-_- 
দেবি | দিষ্্যা বর্ধসে 
যেনোদ্গচ্ছদ্বিসকিসলয্িখবদস্তাস্ুরেণ 
্যাকষ্টস্তে সুতন্থ লবলীপল্পবঃ কর্ণপূরাৎ। 
সোহ্য়ং পুত্রস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেতা 
যৎকল্যাণংবয়সি তরুণে ভীজনংতস্যজাতঃ ॥ 
দেবি! তোমার বড় সৌভাগ্য! 
অচিরজাত, ম্ৃণীল ও পল্পববৎ কোমল দত্তপ্ররোহে শোতমান যে করি- 


১৮5 বিবিধ প্রবন্ধ |. 


শাবক তোঁমার কর্ণপুর হইতে লবলীপঞ্জ আকর্ষণ করিত, সেই তোমার 
_ পুত্র মদআবী হস্তীকে জয় করিয়া তরুণ বয়গে যাহা শুভ, তাহার আধার 
হইয়াছে। 
পাঠক দেখুন, নীতা যেন রামের মানসচক্ষের না দেবী 
সন্বোধনপূর্ব্বক রাম যেন তীহার সহিত কথা কছিতেছেন। : 
বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বুঝা যাইবে যে, সীতার মুখে যে 
কথা, রামের সুখেও সেই কর্থা_সীতা “সে” ' বলিয়া করিশাবকের 
অভীতাবস্থার স্মরণ করিলেন, এবং “এমন হইয়াছে” বলিয়া, তাহার 
ঘর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন। রামোক্ত “যেনোদ্‌গচ্ছদ”” ইত্যাদি 
শ্লোকের প্রথমার্ধে করিশাবকের অতীতাবস্থার ম্মরণ, এবং দ্বিতীয়ার্দে 
তাহার বর্তমান অবস্থার প্রত্যক্ষীভাব। অতএব সীতার উক্তি যেন রামেরই 
'মন-কথা” বা কণ্ঠোন্তি মনে করিলেও কর! যাইতে পারে। 
আবার সীতার মুখের কথা-_ 
'অঅবিউত্বো দাণীং অঅং দীহাউ ইমাএ 
সোম্মদংসণাঞএ সমং হোছ। 
এক্ষণে এই দীর্ঘায়ু সৌম্যদর্শনা করিণীর সহিত অবিষুক্ত হইয়া 
থাকুক । ণ 
রামও বাসস্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন | 
পশ্য পশ্য কাস্তানুবৃত্তিচাতুধ্যমপি শিক্ষিতং বৎসেন-” 
লীলোতখাতমৃণালকাগ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাদিতাঃ 
পৃষ্যৎপুষ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ডষসংক্রাস্তয়ঃ। 
সেকঃশীকরিণাঁকরেণবিহিতঃকামং বিরামে পুন__ 
ধরন্নেহাদনরালনাল নলিনীপত্রাতপত্রং ধৃতম্‌ ॥ 
দেখ দেখ, বৎস কাস্তান্ছবৃত্তিচাতুর্্যও শিখিয়াছে। 
ক্রীড়োতখাত মৃণাঁলসমূহের খণ্ড মুখে তুলিয়া পশম টনোন্খ পদ্ম 
বাসিত জলদ্বার! মুখে গণ্ষ দিতেছে, এবং জলকণত্াবী গুও্ছাঁরা পর্যাপ্ত 
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রূপে গান্জ খ্রেত কথিয় দিদা সেকাবসানে অবক্রনাল-নলিনী-পত্র জাত- 
-পৃত্রন্ূপে ধারণ করিতেছে : 
কাব্যে. এমন অনেক স্থল থাকে, যেখানে ক্ছু বলা অপেক্ষা কিছু 
না বলায় বা অল্পমাত্র বলায় অধিকতর ভাঁব ব্যক্ত হয়। এইটা সেইরূপ 
একটা স্থল। করিকরভের কাস্তানুবৃত্তিদর্শনে রামের বিরহ উপলক্ষ . 
করিয়া কত কথাই বলা যাইতে পারিত। কিন্তু ভবভূতি সীতার উক্তিতে 
করিণীর সহিত “অবিষুক্ত” থাকুক, করিকরভের প্রতি এই আশীর্বচন 
প্রয়োগ*ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই।' তাহাতেই অন্তে যাহা কিছু 
বলিতে পারিত, ভা সমুদয় বলা হইয়াছে--আর অন্তে যাহা বলিতে 
পারিত না, এমন 'একটু বিশেষ কথাও বল! হইরাছে। .বিবেচক! 
পাঠক অবশ্যই ভাবিবেন যে, স্বয়ং বিরহিণী সীতা আশীর্কচন মুখ্যতঃ। 
বধূর প্রতি প্রয়োগ না করায় কবি-কি দেখাইবার চেষ্টা করিলেন--. 
তিনি সীতার হৃদয়ে নিজের  দুঃখাস্থভৰ অপেক্ষা কামের সহিত অধিক. 
তর সহান্ৃভৃতি প্রকাশ. করিলেন, না ছায়াময়ীর হয় রামেরই আর 
একটা কঠ্ঠোক্তি ব্যক্ত করিলেন ? ৰ 
ভবভূতি এস্বলে যে সকল ভাব অব্যক্ত রাখিলেন এবং পাঠকের ; 
নিজের শক্তির উপর অন্থভব করিবার অধিকার দিলেন, তাহ বুঝি- 
বার জন্য চেষ্টা না করিয়া থাকিবার বো নাই। কবি রামের পূর্বগত 
ছুইটা উক্তিতে স্পষ্টই দেখাইয়া দিয়াছেন বে, সীতার মনে যে ভাব 
সমুদিত হইভেছে, রামের মনেও সেই সেই ভাব উঠিতেছে। কৰি 
ইহাও দেখাইয়া দিয়াছেন যে, এ সময়ে রামের মানস চক্ষে সীতা 
প্রতক্ষবৎ উপস্থিতা হইয়াছেন। কিন্তু কবি এই পর্য্যন্ত করিয়াই কিয়ৎ- 
ক্ষণ রামের মুখ দিয়া. আর. কোন কথা বাহির করিলেন . না, তীহাকে 
একবারে নীরব করিক্পা রাখিলেন। রাম আর বহিঃস্থ বনদেবীকে 
সম্বোধন করিয়া কিন্বা অস্তরস্থ সীতামুর্তিকে উদ্দেশ করিয়া একটী কথাও 
বলিলেন না। তাদশভাবাপন্ন রামকে তাদৃশ' বাক্শুন্ত করিয়া রাখায় 
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কবি যেন 'পাঠকর্ষে “মাথার-দিব্য 'দিয়াই এ লময়ে রামের মনে কি 
হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে অঙ্গুরোধ করুরিলেন। রাম তখন 
করিশাবকের কাস্তান্থবৃত্তিচাতুধ্য "দর্শন করিয়াছেন, সেটা যে সীতার 
পাশিত এবং তাহার পুত্রভাবপ্রাপ্ত, ভাহা জানিয্লাছেন ; বহবর্ষ পুর্সে 
সীতা যখন তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, তাহার সেই সময়ের মূর্তিও 
রামেক মনে সমুদিত হইয়াছে-_তখন রাম নীরব হুইয়া কি চিস্ত। করি- 
তেছেন ?__রামের মনে নিজের কাস্তানুবৃত্তিচাতুর্ধ্ের প্রথম শিক্ষা হইতে 
কোটি কোটি ক্ষাত্বাডুত্ত ঘটনাবলীর পর সীতার গর্ভধারণ, এবং তীহার 
গর্ভজাত সন্ততি এক্ষণে কেমন হইত, ইত্যাদিরূপ অনুস্থতি কি আলো- 
ডিত হইতেছিল ?-__হইতেও পারে, কারণ দেখ! গিয়াছে যে, সীতা এবং 
রাম উতয়ের মনেই গ্রকই ভাব একই সময়ে সমুদিত হইতেছিল, এবং 
এই সময়ে সীতা তমসাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন-_ 

অঅং দাব এরিসো' জাদেো। দে উপ ণ আণামি কুললবা৷ 'এত্তিকেণ কালেণ 
কেরিসা' বিঅ হোস্তি। 

এত এই প্রকার হইয়াছে, সেই কুশ লব এত কালে ন! জানি কিন্ধপ 
হুইয়াছে। | 

তমস৷ উত্তর করিলেন, 
যাদুশোহয়ং তাদৃশৌ। তাবপি 

এ যে প্রকার, তাহারা'ও সেইরূপ হইয়্াছে। 
. তমসার এই উক্তিতে রামের অন্তরাত্মরর কর্ণকুহরে এক বার আশা- 
দেবীর সান্বনাবাক্য গঞ্চার করা কি কবির ইচ্ছা ?_হুইতেও পারে 
যে, ইহার পরেই রামের মনে প্রস্থতপুত্রা সীতার ছবি অবিকতর 
প্রোজ্জল ত্রাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি মনে মনে অনেক ভাঙ্গিতে 
গড়িতে ছিলেন। হয় ত একবার ভাবিলেন যে, প্লীতার যেমন স্থামি- 
বিরহ, সেইরূপ .পুত্রবিরহও উপস্থিত হইয়া থাকিবে.) কারণ ওরপ স্কলে 
ওয়্ণ মনে অবশ্যই অনিষ্টের আশঙ্কা হইয়া গ্রাকে] কিন্তু'পরেই আবার 
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মনে হইয়া থাকিবে. যে, পুত্র প্রসব. করিক্া . আমাকে. লা  দেখাইতে 
পাইয়া না জানি সীতার কতই ইরা? সীতাও তমসাছর 
বলিতে্িলেন__. | 

কিং বা মএ পন্দ1এ জেণ তারিসাণং ২ মম বকর বিডি 
লধঅলদসণুজ্জলকবোলং অপুবন্ধমুদ্ধকাঅলিবিহসিদং নিবদ্ধকাঅসিহগডঅং 
অমলমুহপুগুরীঅক্ুঅলং ণ পৰ্িিচুদ্ষিদং অজ্জউত্তেণ। 

প্রসব করিয়া আমার কি হইল, মদীয় তাদৃশ পুত্রদ্য়ের অবিরল 
কোমল ,ধবল দশন পংক্তিতে জুশোভিত সমুজ্জল-কপোলশোভি মৃদুমধুর 
হাস্যে বিলসিত কাকপক্ষালঙ্কত অমল  সুখপন্মুগল আর্ধ্যপুত্র চুম্বন করি- 
লেন না। 

ভার রিনিতা এরূপ ভাবিয়া থাকেন, উহেিরদাই ভার 
মন হইতে একবার সীতার বিরহভাব অপগত হইয়া থাকিবে । তিনি 
পুনর্ধবার পুত্রক্রোড় প্রসক্রতস্তনী সীতা সহ আপনাকে সংসারী দেখিতে 
পাইয়া খাকিবেন। সীতাও তমসাকে কহিলেন-__- হা 

এদিণা অবচ্চসংস্থমরণেণ উস্সসিদপত্নদ্খণী তাশং চ পিছণোসপ্রিধাণেণ 
খণমেত্বং সংসারিণী দি সংবুত্ত! ৷ 

অপত্যম্মরণে আমার স্তন্তক্ষরণ হইতেছে এবং সেই পুত্রদিগের পিতার 
সন্গিধানে থাকিয়া যেন আমি ক্ষণমাত্র সংসার্সিণী হইয়াছি। 

ইহার পরেই কবি তমসার মুখ দিয়া সন্তান যে দম্পতীপ্রণয়ের পরম 
বন্ধন, ইহ! স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দ্রিলেন। যথা 

কিমত্রোচ্যতে ? প্রসবঃ খন প্রকর্ষপধ্যন্তঃ ন্নেহস্য।, পরধৈতদন্োন্ত- 

হশ্লেষণং পিত্রোঃ। ূ 
অস্তঃকরণতত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশরয়াৎ। 





আনন্গ্রস্থিরেকোহয়মপত্যমিতি বধ্যতে ॥ 
কি বলিব সন্তান ন্নেহের পরাকাষ্ঠা, এবং পিতামাত] পরম 
বন্ধন । ং 
০১৪০৯ 
/ত ০১৯১২ 


68131৮৮৮ 


২২ বিধিধ প্রবন্ধ ।. 


সন্তান স্নেহের আশ্রয় প্রযুক্ত দম্পতীর অস্তঃকরপের- সুখময় গ্রস্থিম্বরূপ 
উহাকে বদ্ধ রুণিয়া রাখে। 

ফলকথা, ভবন্ৃতি স্পঞ্াক্ষরে বলিরা দিলেন যে, অপভ্যবাৎসমক্যু নিবন্ধন 
দস্পতীর হৃদয়ে একাত্মতা জন্মে, এবং তিনি দেই ভাবেরই আন্মপূর্ব্বিকক্রমে 
বর্ণন করিলেন। 


০০ 


(৪). 
সীতার পুত্রীকৃত করিশাবক দর্শনে রামের অন্তঃকরণে সীতার পূর্ব্ব 
মুর্তির সংস্বরণ এবং, বর্তমান অবস্থার চিন্তা সমুদিত হইবার আভাস 
প্রদান পূর্বক ক্ষণকালেক্স নিমিত্ত লীতার সহিত রামের যে একাত্মতা 
জন্মিরাছিল, ভবভূতি তাহ! দেখাইয়াছেন। এক্ষণে সেই ভাবের অপ- 
গমে ক্রমশঃ বিরহশৌকেরই প্রবলতর উদ্দীপন এবং উপা্কে রামের ষে 
মলিনভাবের স্থচনা আছে, তাহা উপলক্ষ করিয়া কবি ৪3 শক্তি 
প্রনশন করিতেছেন। 
রাম কিয়ৎক্ষণ নীরবে সীতার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে পর, পুনর্বার বাহ 
জগতে তাহার অনুভূতির সঞ্চার হইল। বনদেবী বলিলেন-__ 
ইতোহপি দেবঃ পশ্তুতু-_ 
অতরুণমদতাগুবোৎসবাস্তে 
স্বয়মচিরোদগতমুগ্ধীলোলবর্হঃ 
মণিমুকুট ইবোচ্ছিখঃ কদন্বে 
নদতি স এষ বধৃসথঃ শিখন্তী ॥ 
দেব! এ পিকে অবলোকন করুন-_ 
নবঞজাত-মনোহর-চঞ্চল পুক্ছবিশিষ্ট উন্নতশিখার শোভায় মণিময়-মুকুট- 
ধারিরূপে প্রতীয়মান বধূসহায় সেই এই শিখত্তী মহাননদে নৃত্যোৎসব সমাধা 
করিয়। কদন্ববৃক্ষে কেকারব করিতেছে। 


| বিরিধ প্রবন্ধ এ ২৩... 


রাম পুর্ষ যেমন, সীতাপালিত করিশাবককে করিীর সহিত ক্রীড়া: 
করিতে দেখিক্নাছিলেন,'এ ধারেও.সেইরূপ সীতার পোষিত ময়ূরকে ময়ূরীর 
সহিত আীড়ারসে মগ্ন দেখিলেন। এ বারেও রামের চি্তপটে সীতার : 
ূর্বরূর্তি জাগরিত-হইয়! উঠিল। তিনি বলিলেন-_ 2 
ভ্রমিষু কতপুটান্তর্মগুলাবৃত্তি চক্ষুঃ 
প্রচলিত চতুরন্রতাওবৈর্মওয়স্ত্যা। 
করকিসলয়তলৈমুগ্ধেয় নর্তমানং 
স্থুতমিব মনস৷ ত্বাং্বৎসলেন ম্মরামি। 
বৃত্য মধ্যে ঘূ্ণনকালে চঞ্চল বিলাসশালিনী ভ্রভঙ্গী দ্বারা পুটমধ্যে ঘূর্ণিত 
নিজ চক্ষুর মণ্ডন সাঁধন পুর্্বক করপল্পবের তান্তে মুগ্ধ সীতা সতের 
স্তায় সঙ্গেহাত্তঃক্রণে তোমাকে নাচাইত আমি তাহ! স্মরণ করিতেছি । 
কালিদাসও মেঘদূতে 9 নত্যমান একটা ময়ুরের চিত্র 
দিয়াছেন, যথা 
তন্মধ্যে চ স্ষটিকফলকা! কাঞ্চনী বাঁসযন্টিঃ 
মূলে বন্ধা মণিভিরনতিপ্রৌড়বংশপ্রকাশৈঃ । 
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়স্ুভগৈ নর্ভিতঃ কান্তয়। মে - 
যামধ্যান্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহ্ৃদ্বঃ1 
সেই ছুই রক্তাশোকের মধ্যে একটা স্বর্ণমন্ধ বষ্টি প্রোথিত আছে। 
তাহার মুলদেশ মরকত মণিঘ্বারা বদ্ধ এবং অগ্রভাগে একথানি স্টিক 
ময় ফলক নিবদ্ধ আছে। তোমাদিগের লুহ্ধৎ নীলকণ্ঠ দিকাবসানে এ 
ফলকে উপবেশন করিলে আমার প্রিয়া বলয়শিক্জাসহক্কত হস্ততাল দ্বারা 
তাহাকে নাচাইয়া থাকে । . 
ছুইটি চিত্রই অতি জুন্দর, এবং বায । তবে একটী বনবিহা- 
রিণী জীবপালিক1, পালিতগতপ্রাণা বিশুদ্ধাত্মিকা৷ আনন্ময়ী রমণীর চিত্র 
এবং অপরটা ভাগ্যবানের গৃহলক্্ীর ছবি। একটা চিত্রে ময়ূরের নৃত্যের 
সহ. নর্তনকারয়িত্রী সুন্দরীর মুখ চক্ষু হস্তাদি সর্বাঙ্গের বৈচিত্র্য এবং মনের 


২৪ বিবিধ প্রবদ্ধ। 


বৎসলভাব পর্যান্তও দেখিতে পাওয়া যায় ; অপর চিত্রে ময়ূরের আসন, ময়ুরূটা 
এবং সোণার বালা হাতে টুক্টুকে গোলগাল হাত ছুটা মাত্র দৃষ্ট হয়। 
রাম বলিতে লাগিলেন-_ 
হস্ত তির্যযঞ্চোহপি পরিচয় মন্গুরুধ্যাস্তে ৷ 
কতিপয়কুস্থমোদগমঃ কদন্বঃ 
প্রিয়তময়া পরিবদ্ধিতো য আসীৎ। 
স্মরতি গিরিমঘুর এষ দেব্যাঃ 
স্বজন ইবাত্র যতঃ প্রয্ধৌপমৈতি ॥ 
হায়! তির্য্যক্‌ জ্মুতিরাও পরিচয়ের অনুচরাধ রাখে। 
এক্ষণে যাহার কতিপয় পুষ্পোদগম হইয়াছে, সেই কদন্ব তরু যে 
প্রিরতমাকরভৃক পরিবদ্ধিত হইয়াছিল, এই গিরিময়ুর তাহা স্মরণ করিতেছে, 
বেহেতু আম্মীয়ের ন্যায় এই কদন্ব বৃক্ষে এ প্রমোদ লাভ করিতেছে। 
পাঠক দেখুন যে, প্রোজ্জলা চঞ্চদ্রপা সীতামূর্তি রামের হদয়পটে 
প্রতিফলিত হুইয়া উঠিয়াছিল, সেটী যেন কিঞ্চিৎ দুরগতা হইয়াছে ) 
এখন সীতাকে তুমি না বলিয়া প্রিয়তমা অথবা দেবী বলিয়? উদ্দেশে 
নির্দেশ করা হইতেছে, এবং যে ময়ুর পুর্বপরিচয়ের অনুরোধে সীতা 
পরিবদ্ধিত কদন্ববৃক্ষে বসিয়া আছে, তাহার তাদূশ আচরণ দশনে রামের যেন 
শোকেরই উদ্রেক হইতেছে । 
বনদেবী বলিলেন-_ 


অত্র তাবদাসন পরিগ্রহং করোতু দেবঃ। 

এত্ত, দেব কদলীবনমধ্য বর্তি 

কান্তাসখস্য শয়নীয়শিলাতলং তে। 

অত্রস্থিতা তৃূণমদাদ্বহুশো ঘদেভ্যঃ 

সীতা ততো হরিণকৈর্নবিমুচ্যতে স্ম। 
এই খানে আপনি মাসন পরিগ্রহ করুন। 


বিবিধ প্রকন্ধ। ২৫. 


যখন কাস্ত! তৌমার সমন্তিব্যাহাঁরৈ ছিল, তখনকার. সেই এই কদলীবন- 
মধ্যবর্তী তোমার শঙ্নীয় শিলাতল_) এই খানে থাকিয়া নীতা এই সকল 
'হরিণকে বহুবার ভূপ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মা ইহারা এ স্থান 
পরিত্যাগ করিতে পারে মা। 
. বলাম পূর্বে সীতাসহ খে শিলাতলে শয়ান হইতেন, তখায় আর 
তিষ্ঠিতে পারিলেন না। ভা দেখাও তীহার পক্ষে কষ্টকর হইল। তিনি 
কাদিতে কাদিতে অন্তর্্ গিশ্বা 'ধসিলেন, এবং নিম্তন্ধ হইয়া রহিলেন। 
এ নিস্তব্ধাবস্থা় রামের মনে কিন্ধপ ভাবনা উদিত: হইতে পারে? 
তিনি হয় ত এনপ *ভাবিতেছিলেন -যে, ইহা সেই পঞ্চবটীবন, এখান- 
কার এই মৃগ পক্ষী বৃষ্চাদি পূর্বে কতই আনন্দ উৎপাদন করিত, 
এক্ষণে এ গুলি কেবল ক্লেশের 'কীরণ হইতেছে । সেই সব থাকিতে 
যেন কিছুই নাই।; জীবলোকের কি উৎক্ট পরিবর্ত ! ্‌ 

কৰি সীতার মুখ দিয়া গ্রীরূপ ভাবই ব্যক্ত করিলেন। 

ছায়াময়ী বলিলেন, 

হন্বী হদ্ধী 'সো'এবব অঙ্জউত্তো! তং এবব পঞ্চবটীবনং সা এব্ব 
পিঅসহী বাসস্তী তে  এবব বিবিইবীসম্তসা ক্থিণো গোদাবরীকাণণুদ্দেসা 
তে এবব জাদণিব্বসেস' মঅপকৃথিপাদবা মম উণ' মন্দভাইলীএ দীসমাগং 
বি সব্বং এবব এদং নখি ) তা এরিসো জীঅলোঅস্স পরিবত্বো। 

হা ধিক্‌, হা ধিক্‌ সেই এই আধ্যপুত্র, সেই এই পঞ্চবটাবন, সেই এই 
প্রিয্সসথী বাসস্তী, আমাদের বিবিধবিশ্রস্ত - লাক্ষী সেই এই সকল গোদা- 
বরী কাননপ্রদেশ, স্তনির্বিশেষে. পালিত সেই এই সব মৃগ পক্ষী 
পাদপ রহিয়াছে, কিন্ত এগুলি মন্দভাগিনী আমার দৃশ্যমান হইয়াও এক্ষণে 
যেন সে সব এ কিছুই নন বোধ হইতেছে। অতএব জীবলোকের এই 
এ্রকারই পরিবর্ত! ন. 
কলাম নিত্ব_দীবলোকের উৎকট 0 এবং আপনার মানসিক 
ভাবের পরিবর্ত চিন্তা করিতে করিতে নিজের শরীরে যে সকল পরিবর্ত 


২৬ বিধিধ প্রবন্ধ | 


ঘটয়াছিল, তাহাও হার. মনে উদিত হওসা রিচিতরলছে। তিনি এরূপও 
মনে করিয়া-থাক্রন-ষে,- এক অবস্থায় লীতি। আমাকে দেখিলে চিনিতে 
পারেন কি না, অথবা অতি কষ্টেই চিনিবেন, সন্দেহ নাই। - 
বাসস্তীর মুখেও কবি ঘ্ী ভাব ব্যক্ত করিতেছেন,-.. : 
সথি সীতে ! কথং ন পশ্ুসি রামন্তাবস্থাম্‌। 
সততমপি তে স্বেচ্ছাৃস্রে! বং অবমের বঃ। 
বিকলকরণঃ পাওুঃ সোই্য়ং গচ। পরিহুর্বলঃ 
কথমপি স ইত্যুন্সেতব্যস্তথাপি দৃশাং ঝআিরঃ| 
সখি সীতে! রামের অবস্থা দেখিতেছ না? ঘিনি তোমার অনা 
য়াসদৃশ্ত হইলেও নীলোৎপলদলবৎ, স্গিদ্ক অজ ত্বার! তোমার নয়নে গ্রাতি- 
বারই নব নব প্রীত্তি উৎপাদন করিতেন, সেই এই রাম, এক্ষণে এবপ 
বিকলেন্দ্রিয পাঙুবর্ণ ও শোকভরে ছুর্বল হইয়াছেন যে, তাহাকে সেই রাম 
বলিয়া অতি কষ্টে চেনা ষায়; তথাপি কেমন নয়নপ্রিয় ! 
পাঠক এক্ষণেঃ,বিবেচনা করিয়া! দেখুন. যে, রাঁষের মনের যে ভাব, 
- তাহাতে সীতা আমাকে দেখিলে চিনিতে পারেন কি না, যদি এন্প 
কথা এ সময়ে তাহার মনে উঠিয়া থাকে, তবে সীতা কেমন চক্ষে তাহাকে 
দেখিতেছেন, এবং এ চক্ষুঃ কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে, তাহা! অবশ্যই 
সানা অন্তঃকরণে চিত্রিত হইয়া উঠিবে। চক্ষুঃ জীবাত্মার-গৃহের বাতা- 
য়নস্বরূপ ; মনের ভিতরে কি হইতেছে, তাহা যেমন চক্ষুর ভাবে প্রকাশ 
পায়, এমন আর কিছুতেই নহে। সীতার ভালবাসা কত, রাম তাহা 
জানেন, সেই সীতা তেমন মর্শাস্তিক ছুঃখিনী ) এবং তিমি নিজেও 
তাদৃশাবস্থ। রামের প্রতি যুক্ত সীতার চক্ষু কোর কিবা অভিষান অথবা 
তয় প্রকাশ করিতে পারে না) পর্ণ নিরীহতা, প্রগাঢ় শোক এবং দৃঢ় 
ইউর কৰি সীতার মুখ দিয়া! যে উকি 'প্রকাশঠুকরিয়া- 
সীতার চক্ষুও সেই কথাই কয়। 
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বীতা। হা দেবব এলো মএ বিগা গমহংবি এদেশ বিণ ভি কৈন লম্তাবিদং 
রিতা গা বহর স্হান দি পেন্কু 
খামি দার বচ্ছলং ক্জউর্ং। 
. হাদৈব! ইনি আম! সাড়া এবং আমি ইহ ছাড়া থাকিব, এরূপ কে 
নম্তাবনা করিয়াছিল ? : যাহা-হউক,..সুহ্ূর্তের জন্য খেন জগ্মান্তরে আমি 
ইঠার দর্শনলাভ করিলাম, 'তগ্রব ক্্জকব্সের পতন এবং উদগম ইহার 
মধ্যবর্তী অবকাশে স্গেহ্বান,..আর্ধাগুরকে একবার দেখিয়া লই। 
যে চক্ষু ছুটা ্ ভাব প্রকাগ করে, সে দেখিতে কেমন, তাহা তমসার 
উক্তিতে বি বলিয়া দিলেন .. ৭. 
গ্রভবমবস্থজন্তী তৃষ্ঃয়োত্তানদীর্ঘা। 
স্পয্তি হুদয়েশং জেহ্নিসান্দিনী তে 
ঘ্নবলবহলসুগ্ধী ছুঞ্সকুল্যেবদৃষ্টিঃ ॥ 
প্রবল ধারায় বিগলিত্ত আনন্দশোকা ক্রবর্ষণকারিণী, দর্শনলালসায় বিস্ফা- 
রিত এবং দীর্ঘবৎ প্রতীয্বমান শ্েহহ্াবিন্নী অতিশয় ধবধ এবং মনোছার্ণী 
তোমার দৃষ্টি জীবিতেশ্বরকে ছন্তীভবত্ব করিতেছে. 
খুব শাদা ভাগর ডাগর এবং ভব্‌ ভবে চক্ষু। শুদ্ধ কাজল নাই ব্লিয়াই 
যে শাদা, তাহা নছে। মনের যে ভাবে চক্ষু রক্তাভ হত, তাহার কাছেও 
মায় না বলিয়া চক্ষু আরও শাদা। কালিদাসও যেদদূতে একটা বিরহিণী 
কামিনীর চৃক্ষু চিত্রিত করিয়াছেন, যথা 
পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান: আলমার্খপ্রবিষ্টান, 
পুর্বপ্রীত্যা গতমডিসুখং সঙ্গিবৃত্বং তবখৈব। 
চক্ষুঃ খে্নাৎ সল্িন্গুরুভিঃ পক্সভিস্ছাদযন্তীং 
সান্রেত্ীব স্থলকমূলিনীংন এবৃদ্ধাং  স্প্তাম২॥ 
_ কুদ্ধাপাঙ্গ প্রসরমলকৈরঞনস্বেহশূনতং. 
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিশ্থ তত্রবিলাসং। 


২ ২৮. বিবিধ পবন 


স্বয্যাস্নে'নসনফুপরিস্থন্দি কানে, হাক 





মেধকে- ৮ বর্ষ বলিজেছে-গরািলাল ্ প্রবিষ্ট অমৃত্তপীতল চক 
কিরণের অভিমুখে পর্ব প্রীতি: পযুক, তাহার 'চক্ষুঃ যেমন 'গরিক্াছিল, 
অমনি বিনিবৃত্ত হইয়াছে) এবং.-সেই ..ক্কুতক: থেদে.. অশ্রুভারাবনত 
পন্মরাজি দ্বারা আচ্ছাদিত ক্রান্ক্ডিমারেজেঘময় দিবে প্রন্ফুটিতও নয় 
নিমীলিতও নয় এমন স্থলকমলিনীর স্তায়.দেশিতে পাইীবে। অলকে অপাঙ্গ 
প্রদেশ ঢাকিয়াছে, চক্ষুঃ ক্ঙ্জল: শুন্য হইন্সাছে, মমদিরা! ত্যাগ প্রযুক্ত আর 
সে জ্রবিলাস নাই- মৃগাক্ষীর এমন নয়ন, ভুমি..নিকটবর্তী হইলে, আমি 
অনুমান করি, উর্ধে স্পঙ্দিত হুইয়] মৎস্যের তাড়নে চঞ্চল নীলপদ্মের হি 
প্রাপ্ত হইবে। সা 
রত তি 
একাগ্রতা এবং দিব্য আধ্যাত্মিক ভাব. চিত্রিত. 09 চিত্রে মনো- 
মোহন মান্ষিক রাপমান্র ৷ 
রাম যেন বহুক্ষণ ধরিয়া ই করিতে 
পারিলেন না। তিনি বাহ্‌ অ্রগতের, প্রতি. মন. মিনা চেষ্টা করিলেন । 
বনদেবী রলিলেন-্ 
দদতু তরবঃ পুশৈর্ঘাং ফলৈশচ মু [তঃ 
স্ক,টিতকমলামোদপ্রায়াঃ ্রবান্ত রনানিলাঃ। 
রুলমবিরলং রত্যুৎকণ্াঃ ক্ষণস্ত শকুত্তয়ঃ 
পুনরিদম্বং দেবো রামঃ শ্বয়ং বনমাগতঃ । 
মধুবর্ষী বৃক্ষ সকল পুষ্পফল দ্বার! ্বরধ্য প্রদান করুক; বিকমিত 
কমলম্থরতি কাননয়মীর প্রবাহিত হউক অ্রীতিভরে শ্রীবা উন্নমিত 
করিয়া পক্ষী সকল অবিরল অশ্মুট মধুর ধ্বনি করুক? যেছেতু পুজরায় 
রাম স্বয়ং এই বনে আসিয়াছেন। ; 
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রাম এ স্থানে বসিলেন। কিন্তু 'বোধ হচ্থ কিছুতেই সীতার সেই 
গলদশ্র চক্ষুঃ ছটা ভুলিতে 'পারিলেন লা) যাহা দেখেন) তাহাই সীতা 
বিরহশোক প্রজ্ৰলিত করিয়া দেয়। এমন ক্ষি এ.সকল: স্থানে. যে 
প্রাণপ্রতিষ ভ্রাতার সহিত চরণ করিয়াছিলেন”. হি, সংস্মরখেও মনের 
শান্তি হইল না। তিনি বলিলেন--:. 
করকমলবিকীর্দৈ নি ৪ 
স্রুশকুনিকুরঙ্কান যৈথিনী যাঁনপুষ্যৎ। 
ভবতি মম বিকারক্তেষু দৃষ্টেযু কো২পি 
দ্রবইব হ্ৃদয়স্য প্রস্তরোস্তেদযোগ্যঃ ॥ 
মৈথিলী, করকমলদত্ত অদ্থু, নীবার এবং 'শঙ্পঘবারা যে সকল তরু, 
পক্ষা এবং কুরঙ্গদিগকে পোষণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়৷ আমার 
হৃদয়দ্রবরূপ কেমন মনে এক বিকার জন্মিতেছে, যাহাকে হৃদয় পাষাণ 
দ্রবকারী দ্রাবক পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। 
ফলতঃ, সমাস বাহ্‌ জগৎ রামের পক্ষে একান্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। 
৫) 
রামের বিরহ্মালিন্যের পুনরুদ্রেক ও তজ্জন্য সমুদয় বাহ জগতে তাহার 
কষ্টের অনু্থুতি, কবি এই সকল ভাব বর্ণন করিয়া উপাক্কে চিত অনু- 
তাপের সবিস্তার বর্ণনাবসরে মানবন্যদয়ের জৎ তত্ব সমস্ত উদ্রেক 
করিয়া দিয়াছেন। | 
রাম পূর্বে পঞ্চবটীবনে হন শীতা সহ পরম সুখে বাস করেন, তখন 
প্রাণপ্রতিম ভ্রাতা লক্ষমণও তীহার, 'সহচর ছিলেন। অতএব নেই বনে 
পুনর্ধার আগিলে পর শীতার সংস্মরপাবসরে অবশ্যই এক আধ বার 
লঙ্ণকেও তাহার মনে পড়িল। 'বনদেবী এক বার লক্ষণের কুশল 
সংবাদ রামকে জিজ্ঞাসা করিয়্াছিলেন। রাম তাহা শুনিতে পান নাই, 
দীতার চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। বনদেৰী পুনরায় দৃঢ়তররূপে বলিলেন-_- 
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মহারাজ নন পৃজ্ছামি অপি কুশলং কুমার দাক্সণষ্য। 
মহারাজ জিজ্ঞাসা করি, নর পের রত 
বাম মনে মনে ভাবিলেন_ :. 
অয়ে! মহারাজেতি নিসার দি চ বাশ্পম্খলিতা, 
ক্ষর: কুশল প্রশ্নঃ তথা মন্যে বিদিতসীতা বৃত্ত কেক্মিতি। 
অরে ! মহারাজ ! এই সম্বোধন প্রণয় শূন্য, বাম্পগদগদ একট প্রশ্ন কেবল 
লঙ্মনের কুণন সংবাদ জিজ্ঞাসাতেই পর্ঘ্যব্সিত ; আত্রএব ইনি লীতাবৃত্তাস্ত 
অবগত আছেন, বোধ হইতেছে । পরে মপিদেন--পলাং টুপ কুমারস্য-_ 
কুমারের কুশল। 
এই বলিয়া! কাদিতে লাগিলেন। 
পাঠক দেখুন, কবি কি জুন্দর 'কৌশল করিয়া দিত 
নামের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি পূর্বেই দেখাইয়াছেন যে, সমুদয় 
বাহ জগৎ রামের পক্ষে একান্ত তিক্ত হইয়া: উঠিয়াছিল। এ স্থলে 
দেখাইতেছেন যে, রামের পক্ষে সমুদয় বাহ জগতের মধ্যে এক সীতা! 
ভিন্ন সর্বাপেক্ষা প্রিয়তর যে লক্ষণ, সেই লক্ষণের স্থৃতিও তাহার সর্বা- 
'পেক্ষা তিক্ত কৌধ হইয়াছে । : বাস্তবিক: যে ছইটা গ্রীতিকর পদার্থকে 
“রদ সর্বদা একত্বে দেখিতে পাওয়া যাইত, পরে সেই ছুইটীর একটা 
1 যদি না থাকে, এমন হয়, তবে অপরটীকে ভাল আছে .দেখিলেও, 
. ঘেটা নাই, তাহার জন্য তীব্র শোকান্থভব হয়। লক্ষ্মণ কুশলে আছেন, 
সীতা আর নাই, এই. চিন্তাটা ব্বামের মনে উঠাইয়। দিয়া কবি রামের 
বিরহশোকের পরাকান্ঠ। প্রদর্শন করিলেন ।. কেবল তাহাই নহে, লক্ষ 
ণের স্মরশে, লক্ণের দ্বারাই. .যে তিনি লীতাকে নির্বাদিত করিয়াছিলেন, 
তাহাও রামের মনে; উদ্দিত করিলেন, এবং ক্তরাং সেই প্রথম বিবাসন- 
সময়ে রাম আপনার :কার্য্য 'যেমন-.পাপ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন, 
এখনও সেইরূপ ভাব উদ্দিত হওয়ায় আত্মগ্নানি তাহার মনে ইছামতি হইল। 
বিবাপন-সনয়ে রাম বপিয়াছিলেন-_ 


চা! কমতিবীৎসকর ইলাহ সুত্রঃ 





হাক! শনি খতি ইক বু 
মাংসবিক্রয়-জীবীরা যেমন গৃহপালিত পর্ষীকে বিনষ্ট করে; তেমনি 
আমি শৈশব হইতে প্রতিপালিত মৌহার্দবশতঃ একাত্মতা প্রাপ্ত ইহাকে ছল 
করিয়া মৃত্ার হস্তে প্রদান করিতে যাইতেছি। 
1. বিবাসনের পূর্ধক্ষণে রামের বাছুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়া সীতা 
'মিত্রিতা ছিলেন, বিবাসন বিষয়ে স্িতিনিশ্চয় হইয়া রাম আপনার সেই বাহু 
অপসারণ করিতে ফরিতে এ কথাও বলিয্মাছিলেন, 
অপূর্বকর্ম্মচাও্ডালমযি মুগ্ধে বিমুধচ মাস্‌। 
শ্রিতাসি চন্দনত্রাস্ত্যা ছুর্বিপাকং বিষদ্রমম্‌ ॥ 
হে মুদ্ধে! অশ্রুতপূর্ব বীভৎস কার্্যদ্বারা আমি চণ্ডাল হ্ইঙ্কাছি-_ 
আমাকে ত্যাগ কর।, 05874 সির তত 
করিয়াছ। | 
| এঁ সময়ে পৃথিবী, জি জনক,  বিভীবণ শ্রী গিরি স্মরণ 
করিয়া বলিয়াছিলেন-_ : 
অথবা কম্ঠ তেবামহমিদানীমাহ্যান 
তে হি মন্তে মহাত্বানঃ ককতগ্মেন হুরাত্মন1। 
ময়া গৃহীতনামান; ম্ৃশ্তীস্ত ইব পাপন ॥ | | 
অথবা এক্ষণে আমি তাকাদের আহ্বান করিবার কে? অর্থাৎ আমি 
্াহাদের আহ্বান করিবার ফোগ্য নহি। আমি কৃতস্র ও ছরাআ, সেই 
[কল মহাত্মার নাম করিলেও বোধ হয় যেন তাহাদিগকে পাপ স্্শ 
নিন 


অতএব লীভাঁকে বিবাসিত ককিযা বাঁধ আনে মনে জানিতেন যে, 
তিনি পাপক্র্ম করিয়্াছেন। তাহার মনে সেই ভাবের "উদয় মাত্রেই বন- 
দেবী বলিলেন-. রায়ে 
অঙ্জি দেব! _কিমিতি দারণঃ খ্সি ? 
বং জীবিতং তবমসি মে হৃদরং দ্তীং 
বং কৌমুদী ? নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে। ূ 
ইত্যাদিভিঃ শ্রিপ্ষশট্রঙুকুধ্য ুগধাং র্ 
তামেৰ শান্তমথবা কিমিহোতরে 
... ইতি মৃজ্ছতি। 
হে দেব, তুমি কি কঠিনহদ়! ! 
ডুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয় শ্বরূপ, তুমি 
আমার নয়নের জ্যোৎস্না, তোমার স্পর্শ আমার অঙ্গের অমৃত, 
ইত্যাপি শত শত প্রিরবাকী দ্বারা াহা্ক প্রীত করিতে, সেই মুগ্ধাকেই-_ 
দুর হউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া মৃচ্ছিতি হইলেন। 
এই. কবিতাটা যে কত মিষ্ট তাহা বলা বাহুল্য । বোধ হয়, উত্তর- 
চরিত পাঠক এমন কেহই. নাই, বাহার, এই শ্লোকটা, অন্ততঃ ইহার 
প্রথম চরণ তিনটা কণঠস্থ নাই। চতুর্থ চরণটার অধিকাংশই পাদপুর- 
ণার্থ প্রস্তত, এবং যখন কবি. বামস্তীকে ছি করিতেছেন, তখন 
বাসস চতুর্থ চরণের “তামেব* পর্যন্ত বলিয়াই ৃ হইলে বা 
রামের মুখ দিয়াই হইতে পারিত। যথা .. 
বাক্যবিরতিঃ পতনঞ্চ খুকতম। মা 
এই সামাস্ত: কৌশল যে ভবভূতির অপরিজ্ঞাত ছিপ, এমত্ নহে। র 
তিনি বহুল স্থলে ভিন্ন ভিন ব্যর্জির উক্তি গরত্যকতিতবারা কবিতার পূরণ 
করিয়াছেন। কিন্তু বৌধ হয় এস্লে মহাকবির বিশেষ দৃষ্টি অন্য দিকেই 
ছিপ। তিনি যে বাসন্তীকে মানুষীভাব দিয়াই" সাজাইতেছিলেন, তাহ 
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যেন এ স্থলে বিস্বৃতপ্রায় হইয়া বাসম্ভী য়ে বনদেবী- সমুদয় প্রকৃতির 
প্রতিবপন্বরূপা, এবং পাপরূপ অনৈসর্গিক কার্যের সমক্ষে টা বা 
ূচ্ছণপন্না, এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। 

বাস্তবিক উৎকট দুক্িয়া মাত্রই এমনি অনৈসর্গিক ব্যাপার যে, 
তাহার অন্ুষ্ঠাতাকে সর্ধদাই মনে মনে ভাবিতে হয় যে, সমুদায় জগৎ 
তাহার ছুষ্কৃতি জানিতে পারিতেছে এবং তাহা জানিয়া ক্ষুব্ধ ও বিচলিত 
হইতেছে। রাম অলোকসামান্যা, পরমপবিত্রা, পতিপরায়ণা, ধর্শপত্বীকে 
বিবাসিত করিয়া অতি অনৈসর্গিক কাধ্যই করিয়াছিলেন। এই জন্য এ স্থলে 
বনদেবীর 'মচ্ছ1 কল্পিত হুইয়াছ্ছে, এবং বোধ হয়, ভবভুতির মনে এ 
ভাব কিছু অধিক প্রবল হইয়াছিল এবং তাহারই ইঙ্গিত করিবার 
জনাই তিনি বাসন্তীর মানুষীভাব বিস্বতকল্প হইয়াছেন। যাহা হউক, 
তবসুতি অনৈসর্গিক কাধ্যকেই পাপ কার্ধ্য বলিয়া বেন স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ 
করিলেন। 





(৬) 
উপাঙ্কে হুচিত রামের অন্ুতাপের সবিস্তর বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া কবি 
প্রথমতঃ দেখাইয়াছ্ছেন যে, মীতাবিবাসন কাধ্যটা অনৈসর্গিক অতএব পাপ- 
ক্া্য, রামের মনে এই ভাবের উদ্বোধ হইয়াছিল। এক্ষণে মানুষের পক্ষে 
কিরূ” কার্ধ্য অনৈসর্গিক, তাহা স্পষ্টতর করিয়া দেখাইতেছেন। 
বনদেবী মৃচ্ছিতা হইয়াছিলেন। তাহার মোহভঙ্গের পর তিনি ভিজ্ঞাসা 
করিলেন*- 
তৎকিমিদমকা্য্যমন্ষ্ঠিতং দেবেন ? 
তবে কেন দেব! এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ? 
রাম বলিলেন, 
লোকো ন মুষ্যতীতি। 
লোকে সহা করে না বলিয়া । 
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বাসন্তী জিজ্ঞাস করিলেন__- 
তৎ কস্য হেতোঃ। 
তাহা কিসের কারণে ? 
রাম বলিলেন-_ 
স এব জানাতি কিমপি! 
কি, তাহারাই জানে । 
তখন বাসন্তী তিরস্কার করিয়া! বলিলেন - 
অধি কঠোর যশঃ কিল তে প্রিয়ং 
কিমযশো নন্থু ঘোরমতঃপরম্‌। 
'কিমভবদৃবিপিনে হরিণীদৃশঃ 
কথয় নাথ কথং বত মন্যসে । ৃ 
হে কঠিন! যশই তোমার শ্রিক্ব। “কিন্ত ইহা অপেক্ষা ঘোরতর 
অযশঃ আরকি আছে? হায়! বিপিনে মৃগনয়নার কি হইল, হে ভূপতে ! 
তাহার কিরূপ অনুমান কর, বল। 
পাঠক দেখুন যে, আজি কালি লোকে যেরূপ “সহজ জ্ঞানের” 
(ইনটুইফণ) দ্বারা 'কোন্‌ কাধ্য ভাল, কোন্‌ কার্য মন্দ, ইহা নিশ্চয় 
করিয়া লইবার জল্পনা করে, এখানে সেরূপ “সহজ জ্ঞানের” কোন 
কথাই নাই। আবার আজি কালির প্রগলভস্বভাব নবীনদিগের মুখে 
এক্ধপ শুনা গিয়া থাকে যে, “কি ভাল, কি মন্দ, তাহা লোকের 
কথায় বুঝিতে হয় না” এখানে সে কথাও নাই। বোধ হয়, ভবভূতির 
মতে লোকে ভাল মন্দ বলিলে তাহা অগ্রাহ্য না করিয়া সে কথ! 
সহেতৃক কি অহেতুক--সেই কথা পরবন্তী বা দূরবর্তী, লোকের অভি- 
মতির অন্ুরূপ কি বিরূপ হইতে পারে,_তাহা! বিচার করিয়া পাপ পুণ্যের 
অবধারণ করাই বিধেয়। 
পাঠক দেখুন যে, বনদেবী রামের যশোলিগ্লার তাদৃশ নিন্দা করিলেন 
না। কিন্তু যশের অভিলাষে ভিনি যে অপকর্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে 
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ঘোরতর অপবশই হইয়াছে, এই বলিয়া স্তিরস্কার করিলেন। অপকর্মদ্বারা 
অযশঃ ভিন্ন প্রকৃর্ত যশঃ হয় না। অতএব পাপ পুণ্যের বিচার লোকমুগ্প 
অভিক্রম করিয়া হইতে পারে না। যেহেতু লোৌকমুখই সাধারণতঃ সমস্ত- 
সংসারের শ্রতিরূপস্বরূপ |. 
বৃনদেবী জিজ্ঞাসা. করিয়াছিলেন, অরধ্যে পরিত্যক্ত প্ীতার কি দশা! হই- 
যাছে, ভাবিয়াছিলেন কি?. 
রাম তখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত অতএব নিরাশমনেই বালশেন-_ 
কিমত্রমন্তব্যম্‌__ 
ত্রস্তৈকহায়নকুরঙ্গবিলোলদৃষ্টে 
স্তম্তাঃ পরিষ্ষ,রি তগর্তঁভরালসায়াঃ | : 
জ্যোত্মাময়ীব মৃত্ুমুগ্ধমণালকলা! 
ক্রব্যা্িরক্গলতিকা নিয় তং বিলুপ্ত! ॥ 
আরকি মনে করিব 
ত্রাসধুক্ত এক বত্সর বয়স্ক কুরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলদৃষ্টিখালিনী, স্পন্দিত 
গন্ঠের ভরে মন্থরা সেই সীতার জ্যোত্ঙ্গাময়ী, কোমল এবং মনোহর মৃণাল 
সদৃশ দেহলতা নিশ্চরই শ্বাপদগণকত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে । 
সীতার কুরঙ্গের ম্যায় .বিলোল দৃষ্টি এবং মৃণালকন্প অঙ্গলতিকার অন্গু- 
ধানে রামের মনে সীতার মূর্তি" স্ষ্টাকৃত হওয়ায় যেন তাহার অস্তিত্বের 
প্রতীতি জাগরিত হইয়। উঠীল। কবি তাদূশ ভাব ব্যক্ত করিবার শিসিভতই 
বো হর ছায়।মরীর মুখে এই উক্তি দিয়াছেন ।' 
অজ্জউন্ত এসা ধরামি-_ 
আর্ধযপুত্র এই আমি জীবিত আছি ।: 
রাম বিলাপ করিতে লাগিলেন -- 
হা প্রিয়ে জানকি ! কাসি। 
হা প্রিয়ে জানকি কোথায় আছ ই 


নাটকে নিগেশ না থাকিলে এই স্তালে রাম পুনঃ পুণহ ইরূপ বিলাপ 
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বাক্য কহিয়া৷ ডাক ছাড়িয়া! কান্দিয়াছিলেন। রারণ ইহার পরেই কবি 
ছায়াময়ীর মুখে কহিলেন-- 
হদ্ধী হদ্ধী অঙ্জউত্বো পযুক্কক্ং রুঝ্রো৷ ! 
হা ধিক্‌ হা ধিক্‌ আধ্যপুত্র যুক্তকণ্ঠে রোদন করিলেন । 
কবি এ স্থলে তমসার মুখ দিয়া রামের তাৎকালিক বিলাপ এবং অন্থু- 
তাপের প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশিত করিলেন। তমস! রলিলেন-- 
সান্প্রতিকমেবৈতৎ রর্তব্যানি ছুঃখিতৈছ্?িখনির্বাপনানি। 
পুরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া । 
শোকক্ষোভে চ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে ॥ 
ইহা যুক্তই, বিলাপদ্বারাই ছঃখনির্বাপণ করিতে হয়। 
জলাশরের জলবৃদ্ধিরূপ উপদ্রব ঘটিলে তাহার জল নির্গত করিয়া দিলেই 
যেমন তাহার প্রতীকার হয়, সেইরূপ শোক ক্ষোভ উপস্থিত হইলে বিলাপ 
দ্বারাই হৃদয় শান্ত হয়। 
পাঠক, তমসার দৃষ্টান্তটা দেখুন, তিনি যে জলমর়ী নদী, তাহা কবির 
কেমুন মূনে রহিয়াছে । 
তমসা বলিতে লাগিলেন-_ 
বিশেষত? রামভদ্রয্য ৰুতরপ্রকার কষ্টো জীবলোর?। 
ইদং বিশ্বং পালাং বিধিবদভিযুক্তেন মনসা 
প্রিয়্াশোকো জীবং কুস্বমমিব ঘন্মঃ ক্লময়তি। 
স্বরং কৃত্বা ত্যাগং বিলপনবিনোদোহপাজুলভ 
শ্তদদ্যাপ্ুযুচ্ছণসো ভবতি নম্থু লাভো হি রুদিতম্‌ ॥ 
বিশেষতঃ সংসারে রামভদ্রের নানাবিধ রুষ্ট। অবহিভমনে এই পৃথিবী 
পালনীয়; কিন্তু উত্তাপ যেমন কুস্ৃমকে শন করে, সেইরূপ প্রিক্সাশোক 
ইহার জীবনকে গ্লানিযুক্ত করিতেছে । আপনি ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং 
বিলাপের দ্বারাও শোকের শান্তি সম্তাবিত নহে। তবে নিলাপ নিম্বলও 
নহে, যেহেতু উহবাদ্ধারা 'অদ্যাপি ভীবনধারণ ইইনেছে। 


প্রিবিধ প্রবন্ধ । ৩৭ 


কিঞ্চিৎ অনুবারন করিক্া দেখিলে পাঠক বুবিতে পারিবেন যে, পাপ- 
 কার্যের পর যে অন্তাপ জন্মে, তৎসন্বন্কেও ভবভূতির মত নব্য মত হইতে 
ভিন্ন। ভবভূতি আর্ধ্যপত্ডিত, আধ্যপপ্ডিতদিগের মনে কার্ধাকারগণৃঙ্ঘলার 
. একান্ত আচ্ছেদ্য অন্ভদ্না স্থিরভাব অতিপূর্বকালাবধি জাজ্জ্বলামানরূপে 
প্রতাক্ষীভূত। তীহারা কার্য্যকারণসন্বন্ধের কদাপি প্রক্কত*উচ্ছেদ হইতে 
পারে, ইহা (লোকশিক্ষা বা সমাজরক্ষার উদ্দেশ্যে যাহাই বলুন, ) মনে মনে 
কখনই স্বীকার করেন নাই। তাহাদিগের মতে কি পাপ কি পুণা কিছুরই 
ক্ষালন,নাই। অনুতাপ পাপের অবশ্যন্তাবি ফল মাত্র,_ প্রায়শ্চিত্ত নে। 
দুস্কতির উপর অন্ুতপ হইলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে আত্মার প্রত 
ভাব, (যাহাকে আধুনিকেরা আধ্যাত্মিক জীবন কহেন) এখনও বর্তমান 
আছে, সম্পূর্ণ বিরুত হয় নাই। পাপের ক্ষালন হইয়াছে, এরূপ বুঝিবার 
কোন কারণ নাই। কিন্তু আজি কালি পুস্তাকে বক্তৃতায় কথোপকথনে 
সর্বদাই যে অনুতাপ শব্দটার ব্যবহার হইয়া থাকে, সেটা ইংরাজি “রিপে- 
ট্টান্স” বা মুসলমানি “তোবা” শবেরই অন্থুবাদ মাত্র। অনেকে মনে করেন 
ঘে, রিপেন্টান্স বা তোবা দ্বারাই খুষ্টায় বা! মহন্মদীয় ধর্মমতে একবারে পাপের 
ক্ষালন হ্ইয়! যায়। অতএব অন্ুতাপদ্বারাও তাহাই হয়; অর্থাৎ পাপ- 
রার্যের সম্যক্‌ প্রায়শ্চিন্ত হয়। কিন্তু ভবভূতি তাহ! বলেন না। অতএব 
ভবভূতির অন্কৃতাপ এবং লব্য অনুতাপ বিভিন্ন পদাথ। এই জন্যই ভবভৃতি 
তমসাকে দিয়। বলাইলেন, 
“ তদদ্যাপুযচ্ছণীসো ভবতি নন লাভে হি রুদিতম্‌ 1 
অদ্যাপি যে উচ্ছাস হইতেছে, অর্থাৎ জীবনরক্ষা হইতেছে, তাহাই রোদ- 
নের লাভ। ৃ 
অন্ুুতাপের প্ররুত ফল কি, তাহা! বলিয়৷ দিয়া তাহার আন্ুষঙ্গিক যে 

ফল, অর্থাৎ লোকের বিরাগয়োচন, এরং অত্যাচরিতের মন্াপরিহার, কবি 
এই তৃতীয়াক্কের উত্তর ভাগে তাহা কেমন স্থন্দ:রূপে দেখা ইয়াছেন, পরে 
দৃষ্ট হইবে। 


৩৮ বিবিধ প্রবন্ধ.৷ 


(৭) ্‌ 

তৃতীয়াঙ্গের যে পর্য্যন্ত সমালোচিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, 
রাম এবং ছায়াময়ী সীতা উভয়ের পঞ্চবটাতে আগমন, স্থিতি ও তথা হইতে 
তিরোধান একই সময়ে সংঘটিত হইন্নাছিল। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, তৃতী- 
য়াঙ্কের প্রথম ভাগে (উপাঙ্কে) বর্ণিত কার্য্যগুলি যদিও সমুদায় অঙ্কে যাহা 
যাহ! বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই সংক্ষেপ মাত্র) তথাপি সেইগুলি ক্ষণমাত্রে 
নির্বাহিত হইরাছিল। আর সবিস্তরে তৃতীয়াঙ্কের ব্যাখ্যা ঘে পর্য্যন্ত করা হই- 
রাছে, তাহাতেও দুষ্ট হইয়া থাকিবে যে, কি ছায়াময়ীর, কি বাসস্তী, কি 
তনসার মুখ দিয়া কবি বখন যে উক্তি বহির করিয়াছেন, ততৎসমুদয় রামের 
নিজেরই তন্তৎকালোচিত মনোগত ভাবের অনুরূপ কথা৷ হইলেও হইতে 
পারে। 

অভএব সপ্রমাণ হইতেছে যে, তৃতীয়াঙ্কে ছায়াময়ী রামের সহচাগ্রিণী, 
তৃতীয়াঙ্কের সমস্ত ব্যাপার স্বপ্নে বা মোহে যেমন হইয়া! থাকে, সেইরূপ ক্ষণ- 
কাল মধোই নিষ্পন্ন;ঃ এবং তীতয়াঙ্কের উক্তি প্রতুযুক্তি সকল এক রামজদ- 
য়েরই বিলোডনস্বরূপ এমন ভাবে আভাসিত। স্থতরাং সমুদায় তৃতীয্াঙ্কটা 
রামের বিরহমোহেরই বূপকবর্ণনায় পর্যবসিত, এরূপ মনে করা অসঙ্গত 
হইতেছে না। শোকাদি যে কোন ভাব অতি প্রবলরূপে মানবমনে অবি- 
চ্টিত হইলে "জড়জগৎ যে জীবিতরূপে প্রতীয়মান হর, বাসন্তী ও তমসা 
বিরহশো কমুদ্ধ রামের সেই ভাবের ব্যঞ্ক। আর মৃতবন্ধক বাক্তিরা বে, 
সময়ে সময়ে, বিশেষতঃ স্বপ্রাবস্থায়, আপনাদিগের হৃদর়মধোই সেই সেই 
বন্ধুর ইঙ্গিত পরামশাদি গ্রহণে কৃতার্থন্মন্য হইয়া! থাঁকেন, ছায়ামরী সীত! 
রানের প্রেনময় জদয়ের সেই অবস্থার পরিচায়ক । ভবভুতি ষষ্ঠ 'অঙ্কে এই 
কগ। এক প্রকার অতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন, যথা-_ 

চিপং ধাধা প্াহা নিহিত ইব নিন্দায় পুরতঃ 
গ্রথসেগ্যাশ্বাসং ন খপু ন কারোতি প্রিষজনঃ | 


বাবধ প্রবন্ধ । ৩৯ 


জগজ্জীর্ণারণ্যং ভবতি*হি বিকল্পব্যুপরমে | 
* কুকৃলানাং রাশৌ তদন্ু হৃদয়ং পচ্যতইব॥ 

দীর্ঘ কাল একাগ্রমনে ধ্যান করিয়া নির্ষ্িতাকাররূপে' সম্মুখে স্থাপিত 
প্রিয়জন বিপ্রযুক্ত হইয়াও সাস্বন! প্রদান করে। কিন্ত সে প্রকার ভ্রমের 
নিবৃত্তি হইলে জগৎ জীর্ণারণ্যবৎ অসার প্রতীয়মান হয়। তখন হৃদয় যেন 
তুধাগ্নির রাশিতে দগ্ধ হইতে থাকে । 

বস্ততঃ পঞ্চবটা বনে রাম.একাকী, তাহার সীতা-বিয়োগ-শোক উদ্দীপিত, 
সেই শোকের সময়ে বাহ জগৎ বাসন্তী তমসাদিরূপে এবং অন্তজ্গৎ ছায়াময়ী 
সীতার'পে তাহার অন্তরাত্মার প্রতি কিরূপ ঘাঁত গ্রতিঘাত করিতেছিল, কৰি 
তৃতীয়াঙ্কে তাহাই দেখাইয়াছেন। 

এক্ষণে অবশাই জিজ্ঞাস্য হইবে যে, এরূপ বর্ণনায় নাটকের কোন্‌ প্রকৃত 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে । এই প্রশ্নের উন্তর করিতে হইলে তৃতীয়াঙ্কটী যে 
উত্তরচরিতের সর্ধপ্রধান অঙ্গ, সেই উত্তরচরিত নাটকের উদ্দেশ্য কি, তাহা! 
নির্ণয় করা আবশ্যক । 

উত্তরচরিতের উপাখ্যান ভাগ প্রধানতঃ রামায়ণ হইতেই সংগৃহীত-_ 
কেবল ইহার একটা কথা রামায়ণ হইতে ভিন্ন। সে কথাটা রামের সহিত 
সীতার পুনমিলন। রামায়ণ প্রবন্ধে রামকর্তক সীতার পরিত্যাগ, এবং তদ- 
ন্তর সীতার রসাতল-প্রবেশ, এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া কাহার হৃদয়ে প্রগাঢ় 
শোক এবং ভয়ের আবির্ভাব না হয়? সীতা তেমন সাধবী, তেমন রামপ্রে- 
মময়ী নায়িকা? রাম তেমন অগাধসত্ব মহাপুরুষ, তেমন অন্ুকুল নায়ক, 
তথাপি তাহাদের সংসারযাত্রার পরিণাম যে. তেমন শোচনীয় হইল, ইহ! 
ভাবিয়া সংসারিমাত্রেরই হৃদয় ভীতি এবং সংশয়ে সমাকুল হয়। এরূপ ভয় 
এবং সংশয়ে সংসারের প্রতি গৃহী জনের অনাস্থা জন্মিতে পারে। জাতি- 
বিশেষের ও ধর্্মবিশেষের প্রকৃতি অনুসারে সংস রের প্রতি তাদৃশ অনাস্থ। 
যদিও নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য না হউক, কিন্তু আর্ধ্যপপ্ডিতদিগের মতে 
তাদুশ অনাস্থা সংসারুাশ্রমের নীতির অন্থগত নহে । এই জন্যই অনেকানেক 
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আর্ধা পণ্ডিত রামারণের আখ্যানে আপ্যাত্মিক ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়া অর্থাৎ 
এ সকল কার্যা যে ঈশ্বরের লীলামাত্র, এই ভাব প্রকটন-পূর্বক উল্লিখিত 
ভীতিসংশয়।দির নিরাবরণচেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু ভবত্ৃতি যথাসাধ্য 
€লৌকিক ভাব রক্ষা! করিয়াই উত্তরচরিতে রামসীতাঁর পুনর্মিলন সাধনপুর্ব্বক 
লোকের শোক্সংশয়াদির উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন 
বোধ হয়। কৰির মনের এই ভাবটি সপ্তমাঙ্কে রাম এবং লক্ষ্মণের উক্তিতে 
যেন প্রকাশিত দেখা ঘায়। সীতা রলাতলগামিনী হইলে রাম বলিলেন-_ 

কথং বিলয়্ এব বৈদেহ্াঃ সম্পন্নঃ! হা দেবি, ০05 
হু! চারিত্রদেবতে ! লোকান্তরং পর্য্যবসিতাসি ? 

ইতি মৃচ্ছতি। 

কিন্তু বৈদেহী বিলয় প্রাপ্ত হইলেন ! হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সি ! 
হা দেবচরিত্রে ! তুমি লোকাস্তর প্রস্থান করিলে? এই বলিয়া মুচ্ছিত 
হইলেন। 

লক্ষ্মণ কাতর হইয়! বলিয়া উঠিলেন-_ 

ভগবন্‌ বাল্মীকে ! পরিত্রায়ন্ পরিত্রায়ন্ব এষ কিং তে কাব্যার্থঃ? 

ভগবন্‌ বাল্সীকে ! পরিত্রাণ করুন্‌, পরিত্রাণ করুন্‌। এই কি তোমার 
কাব্যের প্রয়োজন ? 

লক্ষণ প্রাণের দায়ে পরিত্রায়ন্ব পরিত্রায়স্ব বলিয়া যে চীৎকার করিয়া- 
ছিলেন, তাহাই যেন রামায়ণপাঠকসাধারণের হৃদগত শোকের পরিচায়ক, 
এবং সেই শোক নিবারণের শ্রীর্থনা। রাষায়ণ পাঠকের মনে এই ভাবের 
উদয় হয় যে, সীতার ন্যায় গৃহিণী ও রামের স্তায় গৃহীর সংসারের অবস্থ! 
ষদি চরমে এইরূপ হুয়, তাহা হইলে জগতে সংসারন্রখের বাসনা আর কে 
করিবে ?-_স্ৃতরাং তাহাদের মতে রামায়ণের নির্বহণ কার্য অন্যব্ূপ হইলে 
ভাল হইত। ভবস্ৃতি লক্ষণের মুখ দিয়! সেই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন, 
এবং সেই জন্যই তিনি বান্মীকির হুইয়! বামসীতার পুনর্মিলন সাধনপুর্ব্বক 
সেই শোক নিবারণ ও মেই প্রার্থনার পূরণ করিয়াছেন। 
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এক্ষণে দেখিতে হইবে, রামসীতার *পুনর্মিৎনের পক্ষে রূপকময় তৃতীয়া- 
স্কের উপযোগি্তী কতদূর । 
: প্র উপযোগিভার বিচারে প্রবৃত্ত সর আমরা প্রথমতঃ একটি বৈদেশিক 
... নাটকৈর উপাখ্যানাংশ গ্রহণ করিলাম। এ নাটকে বর্ণিত আছে, 
এক রাজা তীহার ধর্দশীলা পতিপরায়ণা গত্থীর প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া 
তাহাকে পরিত্যাগ করেন। ষোড়শ বৎসর পরে তাহার সেই সন্দেহ যায়, 
এবং তখন তিনি অন্থতাপে সুগ্ধ হইয়া পড়েন? অনস্তর রাজ্জীর একটি 
পাষাণময়ী মূর্তি রক্ষিত হইয়াছে, শুনি ব্যগ্র হইয়! সেই প্রতিমূর্তি দেখিতে 
যান, এবং তৎসমীপে অনেক করুণবিলাপ করেন। বস্তুতঃ পর মূর্ভিই জীবিত 
রাঁজপতী স্বয়ং। তিনি স্বামীর করুণবিলাপে বিগতছঃখা হুইয়৷ পুনর্বার 
স্বামীসহ মিলিতা হইফ়্াছিলেন। 
ফলতঃ পতিক্কত গুরুতর অবমাননায় অবমানিতা। পত্থীর'মন্তাস্তিক ছঃখ 
প্ররূপে বই যে আর কিছুতেই যাইবার নহে, ইহা! সাধারণ প্রতীতি। অব- 
মানিতা' শোৌকবিহ্বলা স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন,--“আমি মরি, এবং মরিয়া 
দেখিতে পাই, তুমি আমার জন্ত কাদিতেছ, তাহা হইলেই ছুঃখ যায় |” 
যে কবি স্ত্রীলোকদিগের মনের এই ভাবটি ভাল করিয়া বুঝেন, তিনি বৈদে- 
শিকই হউন, আর দেশীয়ই হউন, তীহাঁে পরিত্যক্ত স্ত্রীর স্বামীর সহিত 
পুনজিলন সাধন করিতে হুইলে স্ত্রীকে গতপ্রাণার ন্তায় প্রতীয়মান করাইয়। 
স্বামীর “কান্না” শুনাইতে হয়। স্বামীর অবিচলিত প্রগাঢ় প্রেমের, তদীয় 
ুষ্কতিনিবন্ধন প্রকৃত অন্ুতাপের এবং লোক-লজ্জা-নিবারক তাদৃশ কোন 
প্রকাশ্য ব্যবহারের নিদর্শন ব্যতিরেকে পরিত্যক্তা স্ত্রী, ঈষন্মাত্র আত্মগৌরব 
সত্বে, পরিত্যাগকারী স্বামীকে পুনগ্রহুণে সম্মতা হইতে পারেন না। সাধবী- 
দিগের হৃদয়ে আত্মগৌরৰ অতি প্রবল ভাবেই বিরাজ করে। তাহার! 
ঘতই কোমলা, শীতলা, আত্মবিসর্জনে প্রবণ! ও আত্মবিলোপে সক্ষম! হউন, 
তাহাদিগের ,সাধ্বীতাটিই জলন্ত হুতাশন-্বরূপ। জগতীতলে সাধবী প্রতিমা 
তাও স্থৃতরাং ধররূপ একটি আগ্রিশিখা। ভূতধাত্রী পৃথিবী এবং ত্রিলোক- 


ঙ 
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পাবনী গঙ্গাও তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “আবয়োরপি ষৎসঙ্গাৎ্ পবিভ্রত্বং 
প্রকুষ্যতে” ( ফাহার সংসর্গ লাভে আমরাও পবিত্র হইন্লাছি। ) এমন 

বিঠজনি লন, সেই রামের সহিত সীতার পুন- 
মিলন সাধন করিতে হইলে লোক জহি দেখাইতে হইবে যে, রাম 
সীতাকে গতপ্রাণা জানিয়া তাহার জন্য প্রক্কৃত ছুঃখে ছুংঘী এবং নিজ 
ছুঙ্কতিবশতঃ প্রক্কৃত অস্থৃতাপে অনুতপ্ত । 

যদি অনুতাপাদি প্রকাশ ব্যতিরেকে সীতাকে আনিয়৷ রামের সহিত 
মিলান হইন্, তাহা হইলে লোকের মনস্তপ্টি হইতে পারিত না। প্রত্যুত 
হার প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিত। অভিজ্ঞান-শকুস্তলের 'সপ্তমাঙ্কে 
কালিদাস যে ভাবে প্রত্যাখ্যাতা শকুস্তলার সহিত ছুর্স্তের পুনমিলন সম্পন্ন 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহার নিজের মনেও যেন একটু খুঁত রহিয়া গিয়াছে 
বলিয়া বোধ হয়। ই তিন ই অনুতপ্ত হইয়া যখন 
বলিলেন__ 


গ্রজাগরাৎখিলীভূত স্তল্যাঃ শ্বপ্রসমাগম: 
বাম্পত্ত ন দদাত্যেনাং দ্রষট ংচিত্রগতামপি ॥ 
নিদ্রার অভাবে স্বপ্ন সমাগম রহিত হইয়াছে, চিত্রাঙ্কিত করিয়া তাহাকে 
দেখিবার উপায় নাই-কারণ নয়নবারি দৃষ্টি রোধ করে। 
তখন মিশ্রকেশী বলেন-__ 
সব্বধা পমজ্জিদং তুঁএ পচ্চাদেস ছুকৃখং 
পিঅ সহীএ পচ্চকৃখং জ্জেব সহীজণপ্প। ' 
শ্রিয়সথীর পর্িত্যাগছুঃখ তুমি তাহার সথীর সমক্ষে সম্ূ্ণরূপেই গ্ষালন 
করিলে । 
এখানে গুড় ভাবটি এই--পরিত্যক্তা শকুস্তলা নিজে দু্মস্তের অস্তাপ 
দেখিল না বটে, কিন্তু সেই জন্যই কবি যেন আপনার মনকে বুঝাইলেন__ 
শকুস্তলা দেখিল না-_তাহার সখী দেখিল ত। 
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. আবার যখন সপ্তমাক্কে সপুত্া সকুস্তলা হস্তে সন্ুণবর্তিনী, এবং পুত্র 
'জিজাসা করিল-- 

অস্ব কো এসো__ 

মা! কে'এ? 

তখন শকুস্তলা উত্তর করিলেন-_- 

ভাঅধেআইং পুজ্ছ। 

ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর। 

উন্তরুটী বড় চম্তকার-জনক। চমৎকার-জনক এই জন্ত যে কবি 

শকুস্তলার মনের ভার বেরূপ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে এ প্রকার 
কথা অপেক্ষা অধিক 'মুনঙ্গত অপর কোন কথা মনেই আনিতে পারা 
যায় না। কিন্তু শকুন্তলার মনের ভাবটা কেমন ? এ মনটা স্বতঃই প্রেমে 
গদ্গদ, অতি নম্র) কিন্তু উহা হইতে পরিত্যাগছঃখ এবং অপমানলজ্জা 
অপনীত হয় নাই। কবিকে এই জন্যই ছুত্বস্তকে দিয়া শকুস্তলার পায়ে 
ধরাইতে হইল। যথা-_ 


স্তন হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীক রা 
.কিমপি মনসঃ সম্মোহো মে তদা বলবানভূত। 
: প্রবলতমসামেবং প্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্ত: 
অজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্য হি শন্বয়া ॥ 
ইতি পাদয়োঃ পতত্তি । 
হে স্ুগাত্রি! হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যানছুঃখ দূর কর। কিজন্ জানি 
না, তখন আমার মনে প্রবল মোহ জন্মিয়াছিল। মোহান্ব লোকদিগের 
শুভ বিষয়েও এই রূপ আচরণ হইয়া থাকে । অন্ধ ব্যক্তির মস্তকে 
পুষ্পমালা নিক্ষেপ করিলেও সে রপাশঙ্কায় ফেলিয়া দেয়। এই বলিয়া! 
চরণে পতিত হইলেন । 
কিন্ত ইহাতেও হইল না। কবি ছুর্বাসার শাপপ্রভাবেই যে ছুম্ান্তের 


৪ বিশিধ প্রবন্ধ | 


বিস্বৃতি জন্মিয়াছিল, তাহ! শনুস্তলাকে বুঝাইয়া মহাযুনি মরীচিকে- দিয়া 
আজ্ঞা করাইলেন। | ম | 
বৎস্যে! বিদিতার্থাসি তদিদান্বীং 
সহধর্শচারিণং প্রতি ন ত্বয়া মন্গযুঃ কবণীয়ঙ। 
বৎসে ! সমুদয় অবগত হইলে, এক্ষণে স্বামীর প্রতি আর ক্রোস 
করিও না। | 
রামসীতার পুনর্ম্িলন সন্ধন্ধে ভবভূতি কোন খুঁৎ রাখেন নাই। 
তিনি তৃতীয়ান্কে রামের বিরহশোক বর্ণনাবসরে রামসীতার পুনর্িলনের 
পথ সম্যক বূপেই পরিস্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মিলন সময়ে 
সপ্তমাক্কে অরন্ধতী সীতাকে মুঙ্ছাপন্ন রামের নিকটু আনয়ন করিয়! 
বলিলেন-_ | | 
্বরস্ব বসে বৈদেহি মুঞ্চশালীনশীলতাম্‌। 
এহি জীবয় মে বৎসং প্রিয়স্পর্শেন পাঁণিনা ॥ 
বৎসে সত্বর হও লজ্জাশীলতা পরিত্যাগ কর? আইস প্রিয়ম্পর্শ হুস্তদ্বার] 
আমার বাছাকে বাঁচাও! 
সীতা অমনি সসম্্বমে গির! রামের'শরীর স্পর্শপূুর্বক বলিলেন-- 
সমসসসছু অজ্জউত্তো 
আর্মপুত্র স্মাশ্বস্ত হও। 
কিন্ত যদি তৃতীয়াঙ্ষে বর্ণিত রামের বিলাপাদি পুর্বে শ্রুত না 
থাকিত, তাহ! হইলে এ. কথা! এবং শী কার্্যটা বড়ই বিসমুশ বোধ 
হুরীত। 
অতএব ভবভূতির পক্ষে লীতাকে গতপ্রাণাবস্থুবও করিয়া রামের বিরহ- 
ছুঃখ দেখাইবার নিতান্তই প্রয়োজন হস্টয়াছির। 
কিন্তু পক্ষান্তরে জীত। একান্ত রামপ্রেমময়ী;ঃ রামের নিকট তাহার 
ক্রোধ নাই, €তন্ব নাই, এমন কি, প্রার অভিমান পধ্যস্ত৪ নাই বলি- 
লেই হয়। তাহার জীবনের জীবন পর্য্যন্ত রামরুপ মোহন মন্ত্রের বশ। 


বিবিধ গ্রবন্ধ ॥ ৪৫ 


রামকৃত অত্যাচারে সাহার তই ছুঃখ, হউক, তিনি সমুদ্রা আপনার 
ভাগ্যের দোষ বলিয়াই দনে করেন। অন্যে তাহার হইয়া রামের প্রতি 
বিরক্তি প্রকাশ করিলেও তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন 'না। সেই 
বিরক্তিতে' তাহার .কিছুমাত্র সহানুভূতি হয় ন। তবে তাহা হয় ন! 
বলিয়া আপনি মনে মনে একটু লঙ্জিত হয়েন বটে, এবং এক্সপ লজ্জামধ্যে 
হে ছুর্বিভাব্য অভিমানের গুণীভূত উন্মেষ থাকে, রামের প্রতি সীতার অভি- 
মান সেই টুকু মাত্র। 

এমন কোমল অপেক্ষাও কোমল অভিমানটাকে, এমন পবিত্র অপেক্ষা ও 
পবিত্র প্রক্কৃতিটারে সর্বতোভাবে অক্ষু্ রাখিয়া ভবভূতিকে রাম সীতার 
পুনর্মিলন সাধন করিতে হইয়াছিলি। .আমাদিগের বোধে এই জন্যই 
ভবভূতির তৃতীয়াঙ্কের অবতারণা, এবং তাহাতে ভাগীরঘীর বরপ্রাপ্তা লৌক- 
লোচনের অগোচরা ছায়াময়ী নীতার কল্পনা) ্‌ 

যদি ভবভূতি পূর্কোন্রিখিত বৈদেশিক কবির অনুরূপ করিয়! উত্তর- 
চরিতের নায়িকা সীতাকে নিজ প্রতিমৃত্িন্নপে অবস্থাপিত করিয়া তাহাকে 
রামের বিলাপ শ্রবণ, করাইতেন, তাহা হইলে কি ভাল হইত? সীতার 
গাঢ়তম প্রেমভাব এবং; চিত্তের এ্কাস্তিক সরলতা কি সেরূপ করিলে 
রক্ষা! পাইত? সীতা.কি অমন “সঙ সাজিয়া” বসিতে পারিতেন? 
সীতা কি রামকে দেখিয়াই চকিতা, উৎকন্ঠিতা, স্বেদররোমাঞ্চপুর্ণ৷ হইতেন 
না? অথবা 


“ণেছু মং অত্তণে অন্গেস্থং বিলঅং অস্থা” 


মা! আমাকে নিজ অঙ্গে লীন করিয়া লও । 

বলিয়া পৃথিবীতে মিলিয়া যাইতে চাহিতেন না? আর যদি সীতা 
ওরূপে “সঙ সাজিয়া” স্বামীর অন্ুরাগের এবং অন্থৃতাপের প্রমাণ লইতে 
বসিতে পারিতেন, তাহা! হইলে সেই সীতা কি আর ভবভূতির বা আমাদের 
সীতা থাকিভেন? | 


৪৬ ধিবিধ প্রবন্ধ |. 


অতএব এক পক্ষে সীতাকে "রামের বিলাপ ও মর্মান্তিক যাঁতনী 
দেখাইবার প্রয়োজন, আবার পক্ষান্তরে যদি সীতা তাহা দেখিতে পারেন, 
তবে তাহার প্রক্কৃতিই পরিবর্তিত হুইয়া যায়__-এই বৈষম্য বিবেচনা! করিয়া 
কবি ছায়ামরীর কল্পনা করিয়াছিলেন। রামের হৃদয়বাসিনী সীতার 
সমক্ষে রাম কান্দিলেন। যথোচিত হইল-“লোকে তুষ্ট হইল। সীতা 
সপ্তমাঙ্কে বলিয়াছেন-_ 
জাণাদি অজ্জঞউত্তো' সীতাহুক্খং পমজ্জিহং। 
সীতার ছুঃখ কেমন করিয়া মোচন করিতে হয়, তাহা আর্ধ্যপুত্র 
জানেন। 
আমরা বলি, ভবভূতিই জানিতেন, তিনি কিরূপ করিয়। বর্ণন 
করিলে রামের প্রতি লোকের মন্থ্য,বিগত হইবে, এবং যে সীতা সেই সীত! 
থাকিয়াই রামের সহিত পুনর্কবার মিলিত হইতে পারিবেন । 





(৮) 
তৃতীয়াঙ্কের উপাদান যে রামের বিরহমোহ, এবং এ অঙ্কের প্রণয়ন 
ব্যতিরেকে যে রাম সীতার পুনর্মিলন লোকের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে 
না, তাহা প্রতিপাদন করা গিয়াছে। এক্ষণে রামকৃত অন্গতাপের আন্ু- 
যঙ্গিক ফলস্বরূপ যে স্প্রণালীতে প্র পুনর্মিলনের পথ পরিস্কত হইয়াছে, 
তাহ! দেখান যাইতেছে। র.ম স্বকত ছুষ্বার্ধ্য নিবন্ধন অনুতাপ ,দগ্ধ হইয়া 
বলিলেন, 
' কষ্টং ভোঃ কষ্টম.! 

দলতি হৃদয়ং গাট়োদ্ধেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে 

বহতি বিকলঃ কায়ো৷ মোহ্‌ং ন মুঞ্চতি চেতনাম্‌। 

জ্বলয়তি তনুমস্তর্দাহঃ করোতি ন ভম্মসাৎ 

প্রহরতি বিধির্শচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥ 


বিবিধ প্রবন্ধ॥ ৪৭ 


কি কষ্ট! কিকষ্ট! 
গাঢ় উদ্বেগে হৃদয় দলিত হইতেছে , কিন্তু ছ্িখণ্ড হইতেছে না। শরীর 
অব্শ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু চৈতষ্ঠ ত্যাগ করিতেছে ন1। 
অস্তর্দাহে* তন্থ দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু একবারে ভম্মসাৎ হইতেছে না। 
মর্চ্ছেদী বিধি প্রহার করিতেছে, কিন্ত জীবন কর্তন করিয়া ফেলি- 
তেছে না। 
ছায়াময়ীর মুখেও বাহির হইল, 
এবং গ্লেদং। 
এইরূপই বটে। 
বাম আপনার ছুঃখ মনে করিতে করিতে অবশ্যই ভাবিপ্' থাকিবেন, 
নীতাও অবিকল এইরূপ বিরহযাতন! ভোগ করিতেছেন। কিন্ত তিনি 
তাহা! ভাবুন ঘা না ভাবুন, কবি দেখাইলেন যে, এই অবস্থা হইতেই 
সীতার অন্তঃকরণে সহান্থৃভূতির সঞ্চার অবস্র্ভাবী। অনস্তর যাহাদের 
জন্য তীহাদিগের এত ছুঃখ, সেই পৌরজানপদদিগকে দ্বামের মনে পড়িল, 
একটু ক্রোধ হইল, কিন্তু ক্রোধের ছিটা! মাত্র--অভিমানই অধিক। প্রক্তার 
উপর রামের যে ক্রোধ হইতে পারে না, সে জন্য হউক বা না হউক, 
এখন রাম শোকে এবং অন্থতাপে দগ্ধ, ক্রিষ্ট এবং মলিন) এ অবস্থায় 
লোকের মনে ক্রোধ অপেক্ষা অভিমানই অধিক হয়, সৃতরাং ক্রোধের স্থানে 
অভিমান দেখ! দিল। রাম বলিলেন-- 
হে ভবস্তঃ পৌরজানপদীঃ ! 
ন কিল ভবতাং স্থানং দেব্যা গৃহেহভিমতংতত 
স্বণমিব বনে শৃন্তে ত্যক্তা ন চাপ্যন্থশোচিতা। 
চিরপরিচিতান্তে তে ভাবাঃ পরিভ্রময়স্তি মাম্‌ 
ইদমশরণৈরদ্যাপ্যেবং প্রসীদত রুদ্যতে ॥ 
হে পৌরজানপদদ মহাশয়ের! ! দেবীর গৃহে অবস্থিতি তোমাদের অভি- 
মত হয় নাই,' এ জন্ত শূন্য ধনে তৃণের ন্তায় -ত্াহাকে ত্যাগ করিয়াছি, 


৪৮ বিবিধ প্রব্ধী। 


এবং ত্যাগ করিয়া অনুশৌচনাৎ করি নাই।. চিরপরিচিত এই সকল 
পঞ্চবটা প্রভৃতি পদার্থ নিচয় আমাকে বিকলচিত্ব করিতেছে! অতএব 
এখনও প্রসন্ন হও, আমি নিরুপায় ভাবে এইরূপ জন্দন করি--অর্থাৎ সীতাঁর 
জন্য আমি কীদিতেছি বলিয়া অগ্রীসন্ন হইও না। . 

উই সময়ে রামের মনে আশা ভরসা কিছুই ছিল না। এখন কি 
তিনি ভাবিতে পারেন যে, সীতা বাচিয়া আছেন? তিনি অ্ক্ষণ পূর্বেই 
বলিয়াছেন__ ৃ 
ক্রব্যান্তির্গলতিকা নিয়তং বিলুপ্তা ৷ 

নিশ্চয়ই শ্বাপদগণ কর্তৃক তার অঙ্গলতিকা বিলুপ্ত হইয়াছে। 

অতএব পৌরজনেরা প্রসন্ন হইয়! অনুমতি দিলে তিনি সীতার্কে পুন- 
রায় ঘরে আনিবেন, এন্ূপ ভাব স্ুসঙ্গত হয় না। বাস্তবিক বাম 
একাস্ত অভিমার্টন গদ্গদ হুইয়া বলিলেন, হে পৌরগণ ! আমি তোমা- 
দের কথায় অনেক . করিয়াছি, এমন যে সীতা, তাহাকেও তৃণবৎ 
ত্যাগ করিয়াছি, এখন তীহার জন্য একটু কার্দি তোমরা অপ্রসন্ন 
হইও না। 

রাম এরূপ বলায় সীতার মনে কি হইতে পারে? যাহাদিগের 
কথায় রাম তাহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সকল লোকের প্রতি 
রামের ক্রোধ এবং অভিমাঁন প্রকাশিত হওয়ায় সীতার যে অবশ্তই 
কিছু মনস্তষ্টি হওয়া সম্ভব, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবসৃতি 'কি 
নিপুণ বুদ্ধিতেই ছায়াময়ীর কল্পনা করিয়াছিলেন, অথবা সীতার চরিত্র 
বুঝিয়াছিলেন ! তিনি ছায়াময়ীর মুখ দিয়া এ স্থলে কোন কথাই বাঁঠির 
করিলেন না। কেন করিলেন না? সীতা যে পৌরজনদিগের প্রতি 
বিরক্ত হইতে পারেন, অথবা তাহাদের প্রতি রামের বিরক্তি দেখিলে 
তুষ্ট হইতে পারেন, তাহার কোন চিহ্ন দিবেন না বলিয়া? না রামের 
মন পৌরজনদিগের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তাহার হদয়স্থিতা ছায়াময়ী সুতরাং, 
অন্তর্থিতা হইলেন, সেই জষ্ঠ ? 
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বনদেবী ব্লামকে অতিক্রান্ত বিষয়ে ধৈর্যঠুবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলে 
রাম বলিলেন-_ 
কিমত্রোচ্যতে ধৈর্য্যমিতি ! 
 দেব্যা শৃহ্স্য জগতো দ্বাদশঃ পরিবৎসরঃ। 
নুপ্তং সীতেতি নামাপি ন চ রাম! ন জীবতি ? ॥ 

*ধৈর্য্যের কথ্থা কি বলিতেছ? এই সীতা শৃন্ভ জগতে দাদশ বৎসর 
অতিক্রান্ত হইল; সীতার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্ত রাম অন্যাণ্প 
বাচিয়। আছে! অর্থাৎ রামের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ধৈর্যের বিষয় আর 
কি হইতে পারে? * 

পাঠক এ স্থলে' একটি প্রক্কত বিবরণ শুনুন। কোন মহাপুরুষ আপ- 
নার সহধর্ষিণী-বিষুক্ত হইয়া পঞ্চবিংশতি বৎসর জীবিত ছিলেন। মৃত্য 
কালে তিনি গঙ্গাতীরে সমানীত হইলে বলিয়াছিলেন, পঁচিশ বৎসর 
ধরিয়া যে চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলাম, আজিকার চিতায় তাহা নিবিবে। 
ভবভূতি রামের মুখে যে কথা দিয়াছেন, তাহা এই প্রক্কুত কথারই 
অনুরূপ । 

রামের, এরূপ মর্ম্মভেদী বাক্যশ্রবণে সীতার মনে সহান্ুভৃতি সঅবস্ঠই 
এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহাতে তীহার মনে যেন একটু ভ্রম জন্মি- 
তেও পারে। রাম যে তীহার প্রতি অন্তায় আচরণ করিয়াছেন বলিয়াই 
ছুঃখভোগ করিতেছেন, এ ভাবটি সীতার মনে আর স্থান পাইবে না। 
রামও যেমন মধ্যে মধ্যে অতি ছুঃখে কাতর হইয়া সীতার প্রতি দোষা- 
রোপ করিয়া তাহাকে ননিষ্রুণে” 'কোপনে, “গ্ডি” প্রভৃতি নির্দয়শীলতা- 
ব্ঞ্জক সম্বোধন করিয়া থাকেন, রামহৃদয়বাসিনী সীতা নিজেও যে কখন 
কখন সেইরূপ আপনার প্রাতি দোষারোপ করিবেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় 
নখে। প্রত্যুত আমারই জন্য ইনি এত কষ্ট পাইতেছেন, ভাবিয়া কখন কখন 
সীতার হৃদয়ে আত্মগ্রানি জন্সিবে। কবি ছায়াময়ী এবং তমসার মুখ দিয়া 
খঁ ভাবই ব্যক্জ করিলেন। ছায়াময়ী বলিলেন-__ 
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মোহিদক্ষি এদেহিং অজ্জউত্তবঅণেহিং। 
আর্ধ্পুত্রের এই সকল বর্ঠনে মোহিঙ্ড হইতেছি। 
তমসা। অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলেন-_ 
নৈতাঃ প্রিয়তম। বাচঃ শ্নেহার্জাঃ শোকদারুণাঃ। 
এতীস্তা মধুনোধার! শ্চ্যোতস্তি সবিষাস্ত্য়ি ॥ 
শ্নেহার্্ঁ কিন্তু ছুঃসহ শোকব্যঞ্রক এই সকল কথা কেবল “প্রিয় 
কথা নয়; এই সকল বাক্যালাপ বিষদিপ্ধ মধুধারাস্বরূপ হইয়া তোমাতে 
প্রবর্তিত হইতেছে। 
, রামের স্নেহবাক্য মধুর, এবং তাহার ছুঃসহ শোকজনিত দি 
আম্মগানিই বিষ। * 
রাম যে কত কষ্ট পাইতেছেন, তাহার বর্ণন করিয়া বলিলেন, 
ময়া খলু-- 
যথা তিরস্টীন মলাতশল্যং 
প্রত্ুপ্রমস্তঃ সবিষশ্চ দংশ£ ৷ 
তখৈব তীরো হৃদি শোকশস্থুঃ 
মন্্াণি কন্তন্নপি কিং ন সোটঃ ॥ 
অন্তরে বক্রভাবে প্রোথিত জলদঙ্গার নিশ্মিত শল্যের ন্যায়, এবং বিষাক্ত 
দংশনের ন্যায় হৃদয়ে নিহিত তীত্র শোকশক্কু আমার মর্াভেদ করিতেছে, 
তাহা কি আমি সহিতেছি না? 
এইবারে ছায়াময়ীর মুখ দিয়া সীতা হ্বদয়ের অবস্তস্তাবিনী আগ্নীনি 
স্পষ্টই প্রকাশিত হইল-_ 
এববংদ্সি মন্দভাইণী পুণো বি আআসআদিতী অজ্জউত্তস্স ( 
আমি এমন মন্দভাগিনী, আবার আর্ধ্যপুত্রের আয়াসকারিপী হইলাম | 
রাম নিজ ছুঃখ-সহিষুণতার পরিচয় দিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন-_ 
এবমতিনিফস্পত্তস্তিতান্তঃকরণস্যাপি মম সংস্তততত্তৎ্রিয়বস্তর্শনা দদ্যায়- 
মাবেগঃ- 
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তথাহি 
£ল্[লোল্লোলক্ষুভি তককণোজ্জ্স্তণৃস্তস্তনাথং 
যো যে যত্বঃ কথমপি ময়া ধীয়তে তংতমস্তঃ। 
ভিত্ব! ভিত্ব! প্রসরঠি বলাৎ কোইপি চেতোবিকার- 
স্তোয়স্েবা প্রতিহ্তরয়ঃ সৈকৃতং সেতুমোঘঃ ॥ | 
এই প্রকার অতি স্থির এবং এবং গভীরাস্তঃকরণ হইলেও আমার সেই 
সেই পরিচিত প্রিক্বস্ত দর্শনে অদ্য এই আবেগ উপস্থিত হইয়াছে। 
অতি প্রবলরূপে বিলোড়িত ইন্দ্রিয়নমূহের উদ্বেগনিরোধার্থ আমি কষ্টস্থষ্টে 
যে যেষন্বকরিতেছি,কি জানি কি অনির্বচনীয় চিত্তবিকার, অপ্রতিহত 
বেগ জলপ্রবাহ বেমন “বালুকাময় বাধ তগ্র করে তদ্রপ, সেই সেই যন্ত্র 
ভেদ করিয়া] চিত্তে প্রপরলাভ করিতেছে। 
একটু বিশিষ্টমনে দেখিলে এ স্থানে কবির অপরিসীম মানবচিত্তজ্ঞত"র, 
বিশেষরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। রাম আপনার ছুঃখসহিষ্ুতার পরিচয় 
দিতে দিতে তিনি বলিয়াছেন_-তাহার হেতু নির্দেশ সহ একটা সীমাবন্ধন 
করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়ছেন--“মম সংস্কততত্ৎপ্রিয় বস্তদর্শন।দদ্যায়ম'বেগঃ1৮ 
পূর্ব পরিচিত সেই সেই প্রিয় বস্ত দর্শনে অদ্য আমার এই আবেগ। 
অতএব রামের বল! হইল যে, প্রিয়বস্ত দর্শনই তাহার আবেগের কারণ, 
এবং শব আবেগ শ্রী কারণে শ্রী দিনই ঘটিয়াছে। রাম নিজ ছঃখ- 
প্রাবল্যের বিশেষ হেতু এবং কালের উল্লেখ করাতে বিরহুছ্ঃখপ্রাবলোর 
যে তাদৃশ কোন কারণ সীতার সম্বন্ধে সে সময়ে উপস্থিত হয় নাই, এরূপ 
আভাস দিয়াছেন । 
অতএব ছায়াময়ীর মুখে বাহির হইল-- 
এদিণা অজ্জউত্তস্স ছব্বারদারুণারস্তেণ দুরুখসংখোহেণ পপৃফুর্দিণিঅ- 
ছুকখং বিঅ আকম্পিদংমে হিঅঅং। 
আর্ধ্যপুবের এই অনিবাধ্য এবং ছুঃসহ্‌ ছুঃখাবেগে আমার নিজ ছুঃখ যেন 
প্রস্ষ,রিত হইয়া আমার হৃদয় কষ্পিত করিতেছে । 
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পাঠক দেখুন, এই কথায় ব্দিও রামের ছুঃখে লীতার সহান্গভূতি প্রকাশ 
পাইতেছে বটে, তথাপি সন্থান্তৃতির আতিশয্যে পুর্ব্বে যে আত্মগ্তানির অবশ্য- 
স্তাবিতা উপলন্ধ হইয়াছিল; সে আত্মগ্লানির লক্ষণ, রামের ওরূপ কথার 
পর আর কিছুই নাই। এখন সীতার ছঃখকে রামের ছুঃখ হইতে স্মৃত্- 
রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। রাম নিজ ছুখের যে হেতুনির্দেশ এবং সীমা- 
বন্ধন করিয়াছিলেন, কবি তাহার উচিত ফলই দেখাইলেন। বোধ হয়, ' 
ভবভৃতি মনে করিয়াছিলেন যে, যদিও রামের হৃদয় বিরহতাগ্নে গলিয়াছিল 
বটে, তথাপি যেন আরও একট! আচ লাগাইবার প্রয়োজন আছে। তিনি 
দেই আঁচ লাগাইত্তে চলিলেন। ব্নদেবী একটী লতাকুঞ্জগৃহ দেখাইরা 
গদ্গদস্বরে বলিলেন_ 
দেব দেব ! 
অন্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভরস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ 
সা হংসৈঃ ক্কতকৌতুকা চিরমভূদগোদাবরীসৈকতে। 
আয্মা্ত্যা পরিছুর্মনার়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া 
কাতর্য্যাদরবিন্দকুদ্মলনিভো মুগ্ধ প্রণামা্জলিঃ ॥ 
হে দেব! (এক্‌ সময়ে) সেই সীতার পথ পানে চাহিয়া ভুমি এই 
রাতাগৃহেই ছিলে। সীতা! হংের সহিং ক্রীড়া করিতে করিতে গোদাবরীর 
সিকতাময় তীরভূমিতে বিলম্ব কৃরেন। প্রত্যাগত হইয়া তোমাকে উতৎ- 
কষ্ঠাকুল দেখিয়া কাতর ভাবে পদ্মকুঁড়ির ন্যায় মনোহর ধ্রাণামাঞ্জলি 
বিধান করিয্লাছিলেন। | 
যদি পাঠকপিগের মৃধ্যে কেহ মৃতবন্ধুক গ্রাকেন। এবং মনে করিতে 
পারেন যে, জীবদ্দশায় সেই বন্ধুর প্রতি কখন ক্রোধ বা বিরাগ করিয়া 
ছিলেন, তবে ভাবিয়া দেখুন যে, এখন তাহা স্মরণ হইলে তাহাদিগের 
আন্মগ্পনি কেমন হৃদয় দ্রাবক তীত্রভাব উৎপাদন করে। আবার যদি মনে 
পল্ডে যে, সেই বন্ধু একান্ত নম্র এবং বিনীত ভাবে, তাহাপিগের সেই 
ক্রোব ও বিরাগের শান্তি ক্রিরাছিলেন, তবে মার অন্তাপাশির ইর্ত্তা 
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থাকে না--উহার তেজে দ্বদয় কেবল দ্রবমুত্র হয় না, রাম্পবৎ হইয়া উবিয়া 
যায়। রামের ক্রোধশান্তির নিমিত্ত কাতরবদনে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সীতা এ 
লহাগৃহে একবার তাহার সমক্ষে দীড়াইয়াছিলেন, রাম যেন আরার তাহা 
দেখিতে পাইলেন। তাহায় যে সহিষ্ণ,তা ছিল, বলিতেছিলেন, আর তাহা! 
রহিল না। মীতার সেই কাডুরমুখ, সেই অঞ্জলিবদ্ধ হাত ছুখানি, বন- 
তৃির সর্কত্র দেখিতে পাইতে লাগিলেন। এরূপ *হৃদয়মর্মগুঢ়শল্যঘষ্নে” 
তিনি বলিয়া ফেলিলেন- 
।  চণ্ডি জানকি! ইত্রস্ততোদৃশ্য স ইব নচান্গুকম্পসে ? 
হা হা দেবি শ্ৰ,টতি হৃদ়ংশ্রংসতে দেহ্বন্ধঃ 
শৃন্তং মন্তে জগদবিরতজালমন্তর্থলামি। 
সীদরন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরা! 
বিশ্বঙমোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি। : 
ইতি মৃচ্ছতি। 
অয়ি কোপনে জানকি ! যেন তুমি ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছ, কৈ দয়া 
রুরিতেছ না? 
হায় হায়! দেবি! হ্থদয় বিদীর্ণ হইতেছে, দেহের বন্ধন গ্রন্থি ষকল 
শিখিল হইতেছে, আমি জগৎ শৃন্ত দেখিতেছি; অবিরত জ্বালায় আমার 
অন্তর জলিতেছে; কাতর অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়৷ যেন অন্ধকারে মগ্ন 
হইতেছে; মোহ আমার চারিদিক আবরণ করিতেছে। হতভাগ্য আমি 
এখন কি রুরি? ূ 
এই বলিয়া মৃচ্ছি ত হইলেন। 
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তবনুতি.কেমন নিখুঁত করিয়া রাম সীতার পুন্জিলনের পথ পরিষ্কার .. 
করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই দেখা যাইবে । 
তিনি অন্থতাপাগ্সিদ্ রামের প্রতি সীতার সৃহানুত্তির সঞ্চার, রামের 
ছুঃখে সীতার হৃদয়ে আত্মগ্লানির উদ্বোধ, এবং তৎসহ সহান্ুতৃতির বৃদ্ধি) 
পরে রামের সহিষ্ণতার সম্যক্‌ পরিহার এবং তাহার মোহ- ক্রমান্বয়ে এই 
ভাবগুলি বর্ন করিয়া এক্ষণে সীতার মনে রাম সহ পুনমিলনাভিলাষের 
. আতিশয্য যেরূপে হইতে পারে, পুজ্থান্পুত্বরূপে ক্রমশঃ তাহাই .দেখাইতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। . 
রাম মৃচ্ছিত হইলে ছায়াময়ীও স্ৃতরাং ছিল হইলেন। রামহদয়ে 
সীতার প্রথম উদ্বোধনস্বরূপ বনদেবী উচচৈঃম্বরে ডাকিলেন,_ 
হা প্রিরসখি সীতে ! ক্বাহপি ? সম্তাবয়াত্মনো! জীবিতেশ্বরম্‌। 
হা প্রিয়সথি সীতে ! কোথায় আছ? আপনার জীবিতেশ্বরকে বাচ।ও। 
ছায়াময়ী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া! রামের হৃদয় এবং ললাটে স্পর্শ করিলেন। 
রাম বলিলেন, 
আলিম্পন্নমৃতময়ৈরিব প্রলেপৈ রন্তর্বা বহিরপি বা শরীরধাতুন্‌। 
ংস্পর্শঃ পুনরপি জীবয়ন্ন কম্মাদীনন্দাদপরবিধং তনোতি মোহং ॥ 
অমৃতময় প্রলেপদ্বার! সর্বশরীরকে যেন ভিতর বাহিরে লিপ্ত করত, 
স্পর্শ আমাকে পু্রায় জীবিত করিয়া আনন্দোৎপাদনদ্বার৷ অকন্মাৎ অন্তবিধ 
মোহ বিস্তার করিতেছে। 
সথি বাসস্তি ! দিষ্ট্যা বর্ঘসে। 
সখি বাসন্তি! বড় সৌভাগ্য ! 
বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
দেব! কথমিব? 
দেখ! কিরূপ? 
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রাম উত্তরুকরিলেন__ 
কিমন্ত্যৎ, পুনঃ প্রাপ্তা জানকী । | 
অন্য আর কি, জানকীকে আবার পাইয়াছি। 
বাসস্ভী। অযনিদেব! ক সা?। 
হেদেব! কৈতিনি? 
রামঃ। পশ্য-_নৰিয়ং পুরত এব। 
দেখ, এই আমার সম্পুখেই রহিয়াছেন। 
বাসস্তী। অয়ি! কিমিতি মর্শচ্ছেদদারুণৈরেভিঃ প্রলাপৈঃ 1 
মর্মচ্ছেদকারী নিদারুণ এ সকল প্রলাপ কি জন্ত ? 
রামঃ। সখি কুতঃ প্রলাপাঃ ?। 
সখি প্রলাপ কোথা? 
গৃহীতো ষঃ পুর্বং পরিণয়বিখো কঙ্কণধর- 
শ্চিরং স্বেচ্ছাম্পর্শৈ রমৃতশিশিরৈর্যঃ পরিচিতঃ। 
সএবায়ং তস্যাস্তহিনকরকৌপম্যস্থভগো 
_অয়া লন্ধঃ পাণির্ললিতলবলীকন্দলনিভঃ ॥ 
বিবাহ সময়ে কঙ্কণধর ষে কর আমি পূর্বে ধারণ করিয়াছিলাম, অমৃতের 
গ্ভায় শীতল যে কর স্বেচ্ছাধীন স্পর্শদ্বারা চিরপরিছিত, তুষার এবং করকার 
তুল্য স্নিগ্ধ লবলীনবপল্লববৎ কোমল তাহার সেই এই কর আমি লাভ 
করিয়াছি। | 
মোহগ্রস্ত রাম এই সময়ে মনে করিয়াছিলেন যেন সীতার হাতটি ধরি- 
য়াছেন। তিনি বলিলেন__ 
আনন্দনিমীলিতেন্দ্রিয়ঃ সাধ্বসেন 
পরবানস্মি, তৎ তং তাবদেনাং ধারয়। 
আনন্দে আমার ইন্রিয়গ্রাম জড়ীভৃত হুইয়াছে। আমি বিকল হই 
'ড়িয়াছি। অতএব তুমি ইহাকে ধারণ কর। 
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বাসস্তীর হস্তে তুলিয়া দিবার সম ছায়াময়ী স্ৃতরাং আপনার হস্ত সরা- 
ইয়া লইলেন। রাম এতক্ষণ সীতার স্পশঙ্গখ এমন গাঢ় ভাবে অন্কুজব 
* করিতেছিলেন যে, হাতটা সরিয়া গেলে বলিলেন__ ৃ 
করপল্লবঃ স তস্যাঃ সহসৈব জড়াজ্জড়ঃ' পরিভ্রষ্ঃ 
পরিকম্পিণঃ প্রকম্পী করান্মম স্বিদ্যতঃ স্থিদ্যন্‌॥ 
তাহার সেই জড়ীভূত কম্পমান স্বেদযুক্ত করপল্লব সহসা আমার জড়ী- 
ভূত কম্পযুক্ত স্বেদবিশিষ্ট কর হইতে পরিভ্রষ্ট হইল। 
রামের এই সময়ের অবস্থাটা বুঝিতে হুইহো কবি তাহার মুখ দিয়া রে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহ! পুনর্বার স্মরণ করা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন-_' 
“চিরং ধ্যাত্ব! ধাত্ব। নিহিত ইব নির্মমায় পুরতঃ 
প্রবাসেৎপ্যাশ্বাসং নখলু ন করোতি প্রিয়জনঃ ৮ 
“নিয়ত ধ্যানযোগে নির্মিতাকারবৎ সম্মুখে স্থাপিত প্রিয়জন বিষুক্ত হই- 
যাও সাস্বন! প্রদান করে। 
রাম সীতার হাত সরিয়া গেলেও আশ্বাস পাইতে লাগিলেন। তিনি 
ভাহার সেই ধ্যানগম্য! পুরোবর্তিনীবৎ প্রতীয়মান পীতাকে দেখিতে লাগি- 
লেন। কিরূপ দেখিলেন, তাহা তমসার উক্তিতে কবি প্রকাশ করিতেছেন। 
সম্বেদরোমাঞ্চিতকম্পিতাঙ্গী জাত প্রিয়স্পর্শস্থখেন বৎসা। 
মরুননবান্তঃপ্রবিধুতপিক্তা কদম্বযন্তিঃ স্ক,উকোরকেব ॥ 
প্রিয়তমের স্পর্শস্থুখে বাছার শরীরে স্বেদ, রোমাঞ্চ ও কম্প হইতেছে। 
অতএব ইহাকে বাযুবিকম্পিত ও নবজলসিক্ত মুকুলিত কদন্বশাখার স্তায় 
দেঁখাইতেছে। 
সীতাকে এরূপ সাস্বিকভাবসম্পন্না দেখিতে দেখিতে তাহাকে একটু 
লঙজ্জিতা মনে করাও রামের পক্ষে অসঙ্গত নহে। বোধ হয়, কবি সেই 
ভাবই সীতার মানসোক্তিতে ব্যক্ত করিতেছেন।-- 
অন্মহে ! অবসেণ এদেণ অত্তাণএণ 
লজ্জাবিদম্হি ভঅবদীএ তমসাএ, 
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কিংত্তি কিল এস! হণিস্পদি-এসো 
দে পরিচ্চাও, এসো অ হি অআসঙ্গে। তি। 

আমার আত্ম! এরূপ অবশ হওয়ায় তগবতী তমসার নিকটে আমার . 
. লজ্জা! পাইতে হইল। ইনি কি মনে করিবেন? ইনি মনে ককিবেন--এই 
ভোমার পরিত্যাগ, আবার এই স্বদয়ানুরাগ। 
রাম এই সময়ে তদীয় অনবস্থিত স্তিমিত সুড় ও ঘূর্ণৎ মোহলক্ষণাক্রান্ত নয়ন 
দ্বারা সীতার অন্বেষণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া বলিলেন-_. 
_. হা কথং নাস্ত্যেব ! নম্বকরুণে বৈদেছি !__ 

হায় কৈ নাইই তবে হে নির্দয়ে বৈষেহি! 

সীতা । সচ্চং অকরুণম্হি) জা এবং বিধং তুমং পেক্খস্তী ণং ধরামি 
এবব জীবিদং। 

সত্যই আমি নির্দয় হইরাছি, ঘে আমি তোমাকে এই প্রকার দেখিয়া 
জীবন ধারণ করিতেছি । 

বামত। কাসি দেবি! প্রসীদদ ন মানেবংবিধং পরিত্যক্ত মরসি 

কো দেবি প্রসঙ্গ হও, ঈদৃশাবস্থ আমাকে পরিত্যাগ করা তোষার 
উচিত হস »।? 

সীতা । অই অঞজ্জউত্ত বিবরীদং বিজ এদং। 

হে আধ্যপুক্স ইহা বিপরীত। 

ৰাসভ্তী। দেব প্রসীদ প্রসীদ ম্বেনৈব লোকোত্তরেণ ধৈর্ষ্যেশ সংস্তস্তয়াতি- 
ভৃমিংগতবিপ্রলম্তমাস্মানং, কুতোহত্র মে শ্রিযসথী ? 

হে দেব প্রসন্ন হও-_ প্রসন্ন হও, প্রিষ্াবিয়োগশোক পতাাকাষ্ঠা প্রাপ্ত 
হুইয়াছে। * অতএব স্বীব অলৌকিক ধৈর্ধ্য দ্বার আপনাকে শাস্ত কর়। 
আমার প্রিয়সধী এখানে কোথাক়্? 

ঝামঃ। ব্যক্তং নার্তি.! কথমন্তথা বাসস্ত্যপি ভাং ন পশ্যেৎ! অপি খলু 
জপ প্রঃ? নচান্মি সুপ্তঃ) অথব1 কুতে। রামস্য স্বপ্মঃ ? সর্বথা-স এব ভগ- 
ৰানমেকবারপরিকষ্পানানির্টিতো বিপ্রলত্তঃ পুল পুনরস্বপ্জাতি মাস্‌। 


৮ 
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সত্যই নাই; জন্তথা বাঁসস্তীও ভাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না ফেন? 
ইহা কি তবে স্বপ্ন ? কিন্ত আমিত নিত্রিত নই । : অথবা দামের স্বপ্ন কো- 
থাক £ বারস্বার কল্পনা গ্রস্ত ভ্রমই আমার পুনঃ পুনঃ অনুসরণ করিতেছে । 
. লীতা। মএ এবব দাকুণীএ বিপ্ললদ্ধো, অজ্ঞউত্তো। . 

আমি নিষ্ঠর, আমাকর্ভৃকই আর্ধ্যপুত্র প্রতারিত হইতেছেন । 

পাঠক দেখুন, যে অবস্থায় সীতার মনে পুনর্বার আত্মগ্লীনির উদয় হইতে 
পারে, কৰি আবার যেন ভঁহাকে সেই অবসথন্স আনিলেন। বস্ততঃ সগান্- 
ভূতির আতিশয্যে আত্মগ্লানির ঢেউ কেমন করিয়া উঠে, এবং পড়ে আবার 
উঠে, ভবভূতি প্রেমিকের হৃদক্বের এই লহরীলীলাটা দেখাইলেন। . 





(১০) 

"রামের মীতাবিরহশোক যেকূপে বর্ণিত হইলে. সীতার অস্তঃকরণে 
সহানুভূতির সঞ্চার হয়, এবং সেই সহান্ভূতির আতিশব্যে' আত্মগ্লানি 
জন্মে, এবং আত্মগ্লানিনিবন্ধন পুনর্মিলনের অভিলাব উদ্রিত্ত হর, তাহা! 
ক্রমান্বয়ে দেখাইয়া কবি তাহার পর শত অভিলাষ যাহাতে বর্ধিত এবং 
ক্রমশঃ পূর্ণমাত্া প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা দেখাইতে চলিলেন। 

কবি এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির -অভিপ্রাষে সীতার জন্ত রাম পুর্ব্বে যে যে 
কঠিন কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা! প্রথমতঃ ম্মরণ করাইলেন। 
বনদেবী বলিলেন,-- 
দেব! পশ্খ পশ্ট-- 
' পৌলম্ত্যঙ্য জটাযুষা! ব্িঘটিতঃ কাঁযসোহংরথ: 
_ পশ্যৈতে পূরতঃ পিশাচবদনাঃ কঙ্কালশেষা :খরাঃ। 
খড়গচ্ছিন্নজটাযুপক্ষতি রিতঃ সীতাং জলম্তীং বহ- 
:-.. প্স্তরবযাকুলবিদ্যুদন্ুদ ইব দ্যামভ্যুদস্থাদরিঃ ॥ 
হে দেব! দেখ €দখ-জটায়ু-কর্তৃক : ভগ্ন কৃঞ্চলৌহনির্মিত : বাবণৈয় 
এই রথ পড়িয়া আছে। : আর সম্মুখভাগে এই সকল পিশীচেব স্তাক্স. বদন 
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বিশিষ্ট তাহার রথাশ্ব অস্থিমাত্রাবশেধ হইয়া -আছে। এই খান হইতে 
_অরি (রাবণ )* খড়াদ্বারা জটাযুর পক্ষ ছিন্ন করিয়া প্রদীপ্তরূপা সীতাকে 
বইনপূরব্ চঞ্চল তড়িগর্ভ অন্ধের স্তায় আকাশে অভ্যুনিত হইয়াছিল। 
. রামের ক্ষিকশ্থচ্ছ হৃদয়ে পূর্বঘটনাগুলি একেবারে প্রতিবিষ্বিত হইয়া 
উঠিল। তিনি যেন ভয়ব্যাকুল সীতার মুখখানি দেখিতে পাইলেন, এবং 
তাহার “পরিত্রাহি” ডাক শুনিতে পাইলেন, এবং জটাযুহস্তা সীতাপহারী 
বাবণকে যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া অপরাধীর দণগ্ুদানার্থ 
বেগে উখিত হইলেন। কিন্তু পরেই রূলিলেন,- 
.. অন্বর্থ এবায়মধুনা প্রলাপো বর্ততে- 
উপায়ানাং ভাবাদবিরতবিনোদব্যতিকরো 
বিমর্দৈর্বীরাণাং জগতি জনিতাত্যভূতরসঃ। 
বিয়োগো মুগ্ধাক্ষ্যাঃ সখলু রিপুঘাভাবধিরতূতৎ 
কথখংতুফ্ণীং সহো। নিরবধিরয়ং ত্বগ্রতিবিধঃ 1 
এক্ষণে এই প্রলাপ অস্থিতার্থ ই হইন্ডেছে__ 
যে বিয়োগে সীতাপ্রীপ্তির উপায় সমস্তের সন্ভাব প্রযুক্ত বিরহহ্ঃখাঁপনয়- 
নের সম্পর্ক ছিল, যে সীতা! বিয়োগ. বীরদিগের পরস্পর সংগ্রামদ্ধার! জগতে 
উৎকট অস্কুত রসের উৎপাদন করিয়াছিল, মুগ্ধাঙ্গী সীতার সেই বিধ্রায়ো- 
গের সীমা শক্রনাশ পর্য্যস্তই ছিল। কিন্তু এখনকার এই বিরহের আর 
সীমা নাই, এবং কিছুতেই ইহার আর প্রতিবিধানও হইতে পারে না। 
অতএব কেমন করিয়া স্থিরভাবে এবপ বিরহ মহা করা বায় £ 
রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে রামের সীতাবিরহ ঘটয়া- 
ছিল, তাহার সীম! ছি, এবারকার বিরহের সেরূপ সীমা নাই। এই 
নিরববিত্বের প্রতীতিই রামের বিশেষ হুঃখ, স্থৃতরাং ছায়াময়ীর ক্রন্দনেরও 
কারণ। কবি নিরবধি শবের পুনরুক্তি -ছায়াময়ীর মুখ দিয়া করাইয়া 
দেখাইলেন যে, এ সকল পূর্ব বিবরণম্মরণে রামের সহিত মীতার পুন- 
শ্মিলন হয়, 'একপ অভিলাষ অবশ্তই অধিকতর বর্ধিত হইবে: 


৬৩ কিরিধ, প্রবন্ধ । 


রাম বলিতে লাগিলেন,-- 
হা কষ্টম্‌.! 
ব্যর্থযত্র কপীজ্সখ্যমপি মে বীর্য্যং হরীণাংবৃখা 
প্রজ্তা জান্ববতোহপি ত্র ন গতিঃ পুত্রস্য বায়োরপি। 
. মার্শং যত্র ন খিশ্বকর্্দতনয়ঃ কর্তুং নলোহপিক্ষমঃ 
'সৌমিত্রেরপি পত্রিণামবিষয়ে তত্র প্রিয়ে ক্কাদি মে ॥ 
হাকষ্ট! 

যেখানে বানররাজ স্ুত্রীবের সখ্য ব্যর্থ_কপিসৈন্যদিগের বলবিক্রমের 
কোন ফল নাই__যেখানে জাম্ুবানের বুদ্ধি খাটে না,__যেখানে পবনপুত্ 
হন্থমানের গতি নাই-_বিশ্বকর্মার পুত্র নলও যেখানে পথ করিতে অক্ষম, 
যে স্থান নুমিত্রাপুত্র লক্মণেরও বাণের অবিষয়ীভূত, পরিয়ে! এক্ষণে এমন 
কোন্‌ স্থানে তুমি রহিয়াছ? 

যে সীতার জন্য সেই'সমস্ত অসাধ্যসাধন করা হইয়াছিল, যে সীতার জন্য 
জগজ্জেতা:রাবণকে জয় করাপ্হইয়াছিল, সেই সীতা৷ কেবল প্রেমময়ী কোমলা! 
বরবর্ণিনী মাত্র নহেন, তিনি য়হা গৌরবান্থিতা ও রহ সম্মানিতা। ক্লামের 
মনে এই ভাবের উন্মেষ কবি ছায়াময়ীর মুখ দিক্া ব্যক্ত করিলেন, 

বহু মগ্রাবিদ্হি পূর্ব বিরহং। 

রি বিরহ আমি স্লাধ্য বলিয়া মানিতেছি। 

এদিকে সীতার আত্মগৌরববুদ্ধিই যে রাম সহ পুনর্মিলনের 8 
ভাব হইবে, তাহাও দেখান হুইল।: 

অনেকে; মনে করিতে গারেন যে, এই পর্যন্ত হওয়াতেই যথেই 
হইল। বাস্তবিক, সহানুভূতি, আত্মগ্লানি, অভিল্লাঘ এবং আত্মগৌরষ 
এই কল্টি ভাবকে ক্রমান্বয়ে আনিয়া! রামসীতার পুনর্ম্িলনের পথ অতি 
পরিষ্ারই করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই জন্তই ইহার পর রাম 
বনদেবীর 'নিকট বিদাক প্রার্থনা করিলেন। রামের হৃদয় উদঘাটিত 
হইতে দেওয়া লোকে তাহার প্রতি বিগতয্থ্য, এবং সীতাসহ তাহার 
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গুনর্টিলন হয়, এরূপ ইচ্ছারুক্ত হুইয়াঞ্ছে। তমস! বসার রামকে এক্ষাক 
স্লাজা বা 'জগৎপতি বলেন না। রাসম্তীও অনেক ক্ষণ হইতে "মহারাজ, 
ন্বাক্ষণ “কঠোর প্রভৃতি অপ্রণয় বা নিন্নাবাঞ্জক সম্বোধন প্রয়োগ কর! 
ছাড়িয়! দিয়াছেন। রামের প্রতি অতিরিক্ত হ্ৃদয়াণক্কি নিবন্ধন ছায়াময়ীর 
মুখ দিয়! আর লক্জাব্যঞ্কক উক্তি বাহির হয় না। 

, কিন্তু ভবভূতির সমীচীন বিবেচনায় আরও একটু বাকি ছিল। তিনি 
মনে করিয়া থাকিবেন যে, রাম, সীতার উদ্ধারের জন্য সমুদ্রবন্ধন এবং 
রাবণ বিজজ্প প্রভৃতি যে সকল অব্দানপরম্পরা সাধন কগসিয়।ছিলেন, 
তাহা! অবিমিশ্রর্ূপে সীতার গৌরৰখ্যাপন করে না। এর সকল কার্ষ্যে সীতার 
উদ্ধার হইয়াছিল বটে, এবং শ্রী সকল কার্য্য সীতার জন্যই বটে, কিন্ত 
তন্দারা বৈরনির্ধ্যাতন, কুলগৌরব রক্ষা, বীরত্ব প্রকাশ, ত্রিলোকেব, আধি- 
পত্যলা প্রভৃতি অন্তান্ত প্রয়োজনও সংসাধিত হইয়াছিল । অতএব যাহাতে 
সীতার বিশুদ্ধ আত্ম-গৌরবই জাজ্জল্যমানব্ূপে প্রকাশ পায় পায়, সেরূপ 
কোন ব্যাপারের অবতারণা কর! আবশ্যক। কবি এক্ষণে তাহা করিতে 
চলিলেন, এবং সেই জাজ্জল্যমান দীপ্চির সহিত কোন কোন প্রণয়ক্ষেত্রে 
যে একটি কালিমময় ছায়া পড়িয়া থাকে, সেই ছায়াটুকুও ধরিয়া 
দেখাইয়া দিলেন। রাম বনদেবীর স্থানে বিদায় প্রার্থনা পূর্বক বলিলেন__ 

অস্তি চেদানী মশ্বমেধ+য় সহধন্দ্চাঞিণী মে-_- 
এক্ষণে অশ্বমেধের নিমিত্ত আমার সহ্ধন্্রচাগিনী আছেন। রামেক 
মুখে ওরূপ কথা শুনিলে প্রকৃত সীতার ষে ভাব হইতে পারে রাম 
হৃদয়বাসিনী ছায়াময়ীরও তাহাই হইল। ছায়াময়ী কীপিরা উঠিলেন এবং 
জিজ্ঞাসা করিলেন _- 
উজ্জঞউত্ত কা সা? 
আর্ধ্যপুত্র কে সে? 
এরই ভাবটি প্রেমগৌরবে গৌরবাস্থিতা সৌভাগ্যবতী দিগের হৃদয়ের 
ভাষলী নিশা বখন যখন তাহারা এই অন্ধকারে পক্ষেন, তখন -ঠাহা- 


৬২. বিবিধ প্রবন্ধ 


দিগের স্বংকম্প উপস্থিত হয়-_আর জ্ঞান থাকে না। যাহারা বিশেষ 
না জানেন তাহারা বলেন যে, প্রণয়ক্ষেত্রমাত্রেই: এই ছাক্সা পড়িয়া _ 
থাকে? কিন্তু ভবভূতি জানিতেনযে তাহা নহে। এই ছায়া প্রেমের সৌভাগ্য 
ক্ষেত্রেই পতিত হয়। যেখানে সোহাগ অধিক এরূপ ঈর্ষা সেই খানেই 
দেখা দেক়। দি সীতা পূর্বেই রামের সোহাগে আপনাকে সৌভাগ্যবর্তী 
বলিল্কা ন। মনে করিতেন, যদি পুর্বেই “বহুমগ্রাবিদক্ষি+ না বলিতেন, তবে 
এখানকার “অজ্জউত্ত কা সা কথাটি তেমন অতি সুসঙ্গত হইত ন1। 
রাম বনিকেন-_- 
হিরগ্নুরী সীতা প্রতিক্কতিঃ 
সীতার স্ুবর্ণময়ী প্রতিমূর্তি । 

ভন্ততুন্তি বর্ন করিলেন যে, রামের এই কথায় অমনি ছায়াময়ীর 
সমুদার হৃয়কোষ শুন্য করিয়া যেমন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল এবং 
চক্ষু হইতে দরদরিত ধারাক্ আনন্দাক্র বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি 
বলিলেন-_ 

অঙজ্জউত্তো দাণিং সি তুমং। অম্মহে উক্থাশিতং মে দাণিং পরিচ্চা- 
অলজ্জান্রং অজ্জউত্তেণ। 

এক্ষণে তুমি আর্ধ্যপুত্র। অহো আর্য্যপুক্র এক্ষণে আমার পরিত্যাগজনিত 

লঙ্জাশল্য উদ্ধার করিলেন। 

এই এত ক্ষণে _অর্থাৎ রাজসভামধ্যে প্রকাশ্তরূপে সীতার স্বর্ণমরী গ্রাতি- 
ক্কৃতি সংস্থাপিত হওয়াতে লঙ্জাশল্য সমূলে উৎখাত হইল। রাম বলিতে 
শধিরেনল 

তত্রাপি তাবৎবাশ্পদিপ্ধং চক্ষুধিনোদয়ামি। 

তাহাকে দেখিয়াই এক একবার বাশ্পকলুধিত চক্ষুকে বিনোদিত করি। 

কবি ছায়'যয়ীকে দিয়া বলাইলেন__ 

ধা সা জা অজ্জউত্তেণ বহু মণাইঅদি, জাম অজ্জউত্তং _বিপোদঅস্তী 
আসানীনন্ধণং জাদা জীঅলোসম্স। 


উত্তর চরিত ৬ 


সেই ধন্তা, ষে আর্ধ্যপুণ্র কর্তৃক সন্মানিতা হইফ্লীছে, এবং ঘে জজার্যযপুত্রকে 
বিনোদিত করিয়* ভীবলোকের "আশার কারণ হুইয়াছে। 
'ভমসা! বুঝাইয়। বলিলেন-__ 
অয়ি ধৎসে ! এবমাত্মা স্ত ুয়তে। 
বৎস! ইহাতে যে আপনারই ষ বয়! হইল। 
কবির মনস্কামন! সিদ্ধ হইল। ছায়াময়ী আর আপনাকে মন্দভাগিনী 
মনে করিতে পারিলেন না। পরিত্যাগে লজ্জার কারণ নাই- প্রত্যুত বিশুদ্ধ 
আত্মগৌরবের কারণই দেখা দিল,-পুনম্িলনের পথ সর্ব্মতোভাবেই পরি- 
কত হইল। 
কৰি ইহার পর তমসার মুখ.দিয়! সমুদায় তৃতীয়াঙ্কের তাৎপর্য বুঝাইয় 
বলিলেন__ 
একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাৎ 
ভিন্নঃ পৃথক্‌ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্‌। 
আবর্তবুদ্ধদতরজময়ান্‌ বিকারা 
নস্ভো যথা সলিল মেব তু ততসমগ্রম্‌ ॥ 
জল যেমন ঘুর্ণি, ফেন, তরঙ্গ প্রভৃতি রূপভেদ আশ্রয় করে, কিন্তু তণ্চ 
সমস্তই জল) সেই প্রকারে এক করুণ রসই নিমিত্ততেদে ভিন্ন হইয়া, পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ পরিবর্ত বা মূর্তিভেদ ধারণ করে। 
ইহার নিষ্কষ্টার্থ এই যে, এই তৃতীয়্াঙ্কে যাহা যাহা বর্ণিত হইল, ভাহা 
এক করুণ রসেরই প্রকারভেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
সমালোচনের পরিসমাপ্তি কালে আমরাও বলিব-_ 
নৃণাং হৃদগত-গুঢ়-তত্ব-কলনে, গ্রীতেঃ প্রকাশে ক্রমাদ্‌ 
বন্ধ-গ্রন্থি গণস্য, ভেদ কথনে পাপস্য পুণ্যস্য চ। 
. সাধবী-বীর-চরিত্রয়োঃ গ্রকটনে, চা, ইন্তোপমাবর্জিতাম্‌ 
মন্তস্তেছস্য বুধাঃ কবেঃ পরিণত প্রজ্ঞস্য বাণীমিমাম্‌ ॥ 


বিবিধ প্রবন্ধ । 
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রতাীবলী। 
স্ীহর্ষ গ্রণীত। 
(৯) 


রত্বাবলী নাঁটিক সংস্কতের একটা সুপ্রসিদ্ধ দ্র বস্ত। সংস্কত আলঙ্কা 
 গ্লিকেরা৷ দোষ প্রক্ধরণ ভিন্ন অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রায় অপর সকল প্রকরণেই 
রহ্বাবলী হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতেই বোধ হইবে ষে, 
আলঙ্কারিকদিগের নির্দেশিত দোষ ভাগ ইহাতে অতি বিরল, এবং তাহা 
দিগের বিবি-সম্মত উৎকর্ষ বছলপরিমাণে ইহাতে বিদ্যমান আছে। এব্প্র- 
কার গ্রন্থ রচনায় রচয়িতা পাপ্ডিত্য, বিবেকশক্তি, সহৃদয়তা এবং সদ্রচির 
ষে সমাক্‌ পরিচয় হয় তাহা! বলা বাঁছল্য। তাহার বিবেকশক্তির একটা 
বিশেষ পরিচম্ন এই যে, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ইঙ্গিতমাত্র ন৷ পাইয়াও এবং 
সংস্কৃতে অন্তান্ত মহাকবিগণ নাটক রচন! সম্বন্ধে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া- 
হেন, দেখিক়াও রক্গাবলীকার তীয় নাট্টো্লিখিত ব্যাপার সমস্তের সংঘটন- 
কাল এবং সংঘটন-্থান একোদ্যমে এক রঙ্গভূমিতেই প্রদর্শনের উপযোগী 
হয়, এরূপ করিয়া ব্যবস্থিত করিয়াছেন। রত্বাবলী নাটিকার চারি অঙ্কে 
বর্ণিত অভিনেয় সমস্ত কার্ধ্যপ্ম্পরা এক দিবগের সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে 
পর দিবসের রাত্রিশেষের মধ্যে সম্পন্ন এবূপ মনে কর! যাইতে পারে, এবং 
মেই ঘটনাবলীর স্থান উক্ত, নাটিকার নায়ক রাজ! উদয়নের বাটা এবং 
তাহার প্রমোদোদ্যান মাত্র । অভিনেয় বস্তয় সহিত অভিনয়ের এরূপ সঙ্গি- 
হিত সঙ্গতি রক্ষা আর কোন স্ংস্কত নাটকে রচনায় বৃষ্ট হয় না। শকুস্তলার 
'অঅভিনয়-দর্শককে এক স্থানে বসিয়া প্রহটরক রাত্রির মধ্যে, 'কখন হুত্বস্তের 






৬৫ 


কয়েকের,. মধ্যে. কখন, 'আযোধ্যাক্স, (কখন পক্বটাতে, কখন বান্দীকির 
তপৌবনে--এইরূপে. (অন্ততঃ ৰা বৎমর, পর্যটন করিতে হইবে। এই 
রূপ সংস্কত নাটকের. প্রায় মর্বত্র), রন্ধাবলীর অভিনয় দর্শনে দর্শককে 
দেন্বপ*কষ্ট পাইতে হয় না। অভিনীত ব্যাপার যে প্রকৃত ব্যাপার, 
তাহার এনূপ মনে করিবার, ইচ্ছা হুইর্নে সে ইচ্ছার অধিক ব্যাঘাত 
উপস্থিত হয় না। ' রদ্ধাবলীর বঅভিননদর্শক ষে প্রকৃত ব্যাপারই দর্শন 
করিতেছেন, এই ব্রমের. সুখস্থাদ তাহার আরও একটী কারণে লব্ধ হইতে 
পারে। রত্বাবলীর স্ষটনাবলী রাজা রাজড়ার ঘরে যেক্প উপকরণ লইয়া 
যেরূপ ভাবে সচরাচর সংঘটত. হয়, রা হইতে পারে শুন! যাক, সেই 
রূপেই সম্পাদিত। ইহাতে একজন মনীষী ধর্দ্ভীরু রাজ! কোন মুনির 
শাপপ্রভাকে, বহুলবিশরস্থালাপিনী হৃদক্-প্রেম-গ্রতিষা ধর্শপত্থী সম্বন্ধে :এক- 

বারে স্কতিবিমূঢ হইয়া, আবার একটি অঙ্গুরীয়মা্ দর্শনে লকষসংজ্ঞ হয়েন 
না। অথবা। কোন. ছিরলর্ধ ব্যক্তি দিবযপ, ধারণ করিয়া গিরি নী 
নির্বরিণ্যা্দি .বর্ণন . পুর্ব ীর্ঘ, দীর্ঘ, কবিতা, আপন হস্তাকে শ্রবণ 
করান ল1।.. র্াবলীতে আশ্চর্য ঘটনার, ধ্যে এক উজজালিকের তেক্ছি 
ভিন্ন আর. কিছুই নাই। কিন্তু তাহাও ই্তুজাল বলিয়াই শ্বীক্কত, 

অলৌকিক -. ঘটনা ..নহে। : এজতএব ..অস্বান্ত অত্যুতষ্ সংস্কৃত নাটক 














টিনি০ ০ ব 





দিরও সমাক্‌ঃ সম্কতি.. ছে +আর 


৬৬ বিবিধ, প্রবন্ধ |. 


শ্রেষ্ঠতা টির হইয়! থাকে। নাক পথ হজ অভিনয়ে দি 
_বার-_পুস্তকে পড়িবার, বস্তব নহে ত্রাং 





থাকে, এবং. ঘথাষথ রসোন্কাবনে- হ্যা -স্বতিপটে দে লেন 'ছীপ্যমান 
থাকিবার বস্ত যেমন নাট্যোল্লিখিত. ব্যক্ষিগণের ক্যা, তাহাদের বাঁক্য . 
ভাব ইঙ্গিতাদি তেমন নহে।. কারণ, কার্য্যগুলি দেখা! ফায়” এবং যাহা 
দেখা যায়, মানসচিত্রে তাহার অন্কন যেরূপ. দৃঢ়. এবং স্থারী হয়, যা! 

কাণে শুনা বা মনে মনে অঁুযান মাত করা যাক, তাহার বোধ সেরূপ 
দৃঢ় এবং স্থায়ী হয় না। অতএব. নাটকে .বিশ্রেষ ভারোদ্দীপক কার্ধা 


- সকলের প্রদর্শন করা আবশ্বক। কেবল নিতান্ত বাক্যমাত্রে তত্তৎভাঁব, 


প্রকাশ করিলে নাটক ভাল হয় না। ফলতঃ উল্লিখিত পাত্রগণের দৃষ্টি- 
লত্য কার্ধ্য পরম্পরাই নাটক ব! দৃশ্ঠ কাব্যের জীরনম্বরূপ। সেই 
জীবন রত্রাবলী নাটিকায় যেরূপ নিপুথততা সহকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
অপর কোন সংস্কত নাটকে সেরূপ হয় নাই। রত্বাবলী রচস্কিতা যখন 
যে ভাবটাকে দর্শকের মনে উদ্দীপ্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন তখন 
তাহা কেবল নটদিগের বাক্যমাত্রে রৰ্িভ না করিয়া তাহাদের কার্য 
দ্বারা উৎকীর্ণ করিয়। দিয়াছেন বস্ততঃ. আমাদিগের বিরেচনায় নাট্যাংশে 
বত্বাবলীর তুল্য নাটক সংস্কতে দ্বিতীয় নলাই।, ৮ ? ] 

তবে কি বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার .সাহিত্যবিষয়ক্ক প্রস্তাবে বে 
লিখিয়াছেন যে, “শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের পরে.রত্বারলীর নামনির্দেশ 
হুইতে পারে” আমরা এই ' সিদ্ধান্ত বাক্যের অপলাপে সাহসী হইতেছি? 
তাহা নহে। আমরা এই; লে যাহ সাম জা কা নেই ও 
ইনি নি 


ঘ্ধলী। ৬৭ 


লা নর খত শারে। জার এই কথাট ঘর 
পাত, উচ্চ নীচ শনি শবদধারা বির আপেক্ষিক উৎকর্ষ 
বুঝাইযাঁর চেষ্টা 'ফর্ধিলে সেই সেই ভাবের প্রকৃত অববোধ 
বআআনক স্থাবো বিলক্ষণ ভ্রমন হইবার সম্ভাবনা? গুণ, রম বা সৌন্দ- 
ধর্যাদি বিষয়ক ত্বটিল-ভার বন্বন্ধে। কি: বিধাতৃষ্ট পদার্থে কি 
তদনুকারী কবিহষ্ট কাব্যে, এরন্ধপ গর পন্ডাৎ্, উচ্চ নীচ প্রভৃতি রূপ 
রেখাক্কপাত দ্বার! পর্য্যায়ক্রম . কু্াপি দৃষ্ট হয় না। জগতের সকল 
বন্তরই স্ব স্ব গুণধর্তে বিশিষ্টতা আছে। বাকের সমুদায় গুণ অন্য. 
কিছুতেই ব্যাপ্যতাবে নাই । স্তরাং পরস্পর ব্যাপ্য-্যাপকতাসন্ধ-বিহীন 
বস্তদিগকে স্ব স্ব প্রধানই বলা যাইতে গীরে। তবে 'রুচিতেদে যে 
ব্যক্তির মন: যে. গুণের পক্ষপাতী, তিষি সেই গণের তারতম্যানুসারে 
বস্তদিগের আগ্রপক্চাৎ ক্রম অন্থমান করিয়া লয়েন, এবং যদি তিনি 
সাহিত্য সংসারের ব্যবস্থাপক হয়েন, তবে তত্কত সিদ্ধান্তই ব্যবস্থাস্বরূপে 
প্রচলিত হইয়া ষা়। ... 
বস্তুতঃ উত্তর চতিত্ব, শকুন্তলা, এবং রত্বাবলী এই তিনটা দৃশ্তকাব্য 
পরম্পর বিভিন্ন প্ররুতিক। .তিনট্্টী.তিন প্রকারে পপ্রধান। উত্তর- 
চরিত গাভীর্মযে,. শকুন্তলা বৈচিত্র্ে, এবং বত্থাবলী পারিপাট্যে। যংস্কত 
কাব্যোদ্যানে তিৰটাইবিকমিত- কুস্থম। কিন্তু -ভিনটিই এক জাতীয় 
কুন্গম নহে। উহাদের মধ্যে একটা পম্ম, একটা গোলাপ, এবং একটা 
নবষল্লিকা। পল্ষটা গভীর সরমীর নিশ্্ল জলে অধি্ঠান করে, আপ- 
নার শ্বচ্ছকাস্তির ছায়ায় আপনিই হাসে, দেবদেবীর হাতে উঠে, এবং 
জগস্থিধাত্রী ভগবন্তীর চরণে সর্বাপেক্ষ। সমধিক শোভা পায়। গোলাপন্টা 
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রাজোদ্যানের মধ্যস্থলে বিরাজ করেঃ রাগরঙ্নে সকলের মার্ক হয, 
ফুলের তোড়ীর সর্কবোপরিভীগে উঠে বনে: 
গৃহিত হয়। ' নরমন্লিকাটির স্থান বিভরশাজীক আঁ 
নিভৃত পর্যটনের অবসরই ইহার: ফুটিবার যম) এ 'আন্যের অসুবর্তী, . 
এবং ইহার মালা কামিনীর কৰরী-বহনে অপূর্ব শোভা খারণ, করে। 
এই তিনটা কুম্থমের মধে! একটা পুক্তার, একটা সামোদের এরহ-এক্ক 
'াদরের সামগ্রী। প্রথমন্টীকে লইনকা নির্জনে : "দিলে ভাহার--্ঁইল 
অন্তঃপ্রসারী সৌরভে' জীবাত্মা প্রসিক্ত হয়3 ছ্িতীকঘটাক়্ দিগস্তব্যাপী 
সৌরতে সবন্ধু বান্ধবে উল্লাসপূর্ণ হওয়াযায়্; ক্কৃতীয়টাকে সঙ্গে করিয়া 
বিশেম্ব ছুই জনে না বসিলে উহার সুঙ্গিগ্ধ: আমোদরের সম্যক, উপভোগ : 
হয় না। সঙ্ৃদয় পাঠক ইহা অবস্তই বোঝেন ' যে, গ্রন্কতরূপে উত্তর 
চরিতের রসানুতব করিতে হইলে শাহাকে স্থগভীর চিন্তন অবগাহন 
রুরিয়। যাইতে হয়, শকুস্তলার রস্গ্রহ পাঠকমান্ত্রেরই ষহজে হইয়া 
থাকে) এবং রত্বাবলীর রসে আপ্লুত ভুইতে চাহির্শে পাঠককে উহা! 
পাঠ করিয়া নিজ শ্রিয়তমাকে শুনাইতে হয়। অতএব এই তিন খানি 
গরস্থই তিন প্রকার _ভিনটাই, স্বতন্ত্রূপ নিজগুণে প্রশংসনীয় 

কিন্তু এই সকল গুপপার্থক্য ভিন্ন উত্তর চরিত এবং শকুস্তলা অপেক্ষা 
রত্বাবলীর গঠন-প্রণালীতেও বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। প্রথম ছুইটী নাটকে, 
রসের প্রারস্ত অবধি তাহার বিবিধ পরিগতি পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে যেরূপ বর্ণিত 

'আছে, রত্বাবলীতে সেরূপ ক্রমান্য় নাই) বষের হ্দ্ধিশীলতা, এবং তাহার 

একভাব হইতে ভাবান্তরপ্রান্তি, প্রথমোক্ত দুইটার রারভৃত। তৃতীক্টাতে, 
রসের ভাব এমত স্থির মনে, যেন পাত্রনিহিতের “স্মায় দৃশ্যমান সুতরাং 
প্রথম ছুইটীকে, দেব-নদী -ও ৃতীয়টাক্ে দেব-সরোবর বলা! যাইতে পারে। 
কিন্তু নদী ছুইটাও অবিকল একদ্প নহে. উহার একটা যেন ভাগীরখী__ 
উহা! জগতের সর্বোচ্চ মহিমশালীর তু্শীর্ষে চিরসফ্চিত: পুভতীতৃত ভ্রবষ 
রিশদ স্গেহদার, দারুণ বিলোড়নে হৃদয় বিঘটনপূর্বক বিচ্ছিন্ন ও প্রপাতরূপ 











 সঙ্থারলী ৬৯. 


হইয়া অগাধ করুপরম- প্রবাছে লগভীতলেন্ পবিত্রতা, সাধনপুরঃসর পাখবী 
ধারায় অন্ত মহাঁলাগরকে পুর্ণ করিতেছে; 
সপেক্ষাত: নিযপরাদশে 7 টাল রানি নর মাংস 
ঘারে লংসারের শ্রতিবিষ- ধারণণ টা মাছনর ৃ 
বার জন্যই ধন মধুর ভ্রমর: শুনিতে তরলাফিত হইয়া চলিতেছে। 
সরোবরটা শ্বচ্ছ স্কটিক-নিবদ্ধ মানস-সরোরর।. ইহার বিশদ বারি আদিম 
প্রণয়োথস হইতে স্বতঃ সমুডূত। ইহা দেব দেবীর বিলাসভূমি। এই লীলা- 
স্থলীতে জগৎপাতা শ্রীবত্নরাজ যুগ-ধরপ্রভাবে বন্থু*ছুহিতা সরম্থতী এবং 
সাগর সন্তবা লক্ষীর সহিত্‌ সম্মিলিত হইতেছেন । এই স্থলে সগ্ণ৷ প্রকৃতি 
পুরুষকে গ্রহণ করিতেছেন, এবং ব্বপতেদে তাহার! রৃতি কাম হইয়৷ বিরাজ 
করিভেছেন। পরোবরবিহারী হংস. নলিলীনালে, ভ্রমর কমলকোরকে, 
তরুরাঁজি লতাপান্শে বন্ধ হইতেছে, এবং একটা. শীরিক! ইতস্ততঃ সঞ্চরণ 
পূর্বক বসন্ত রাগে_-ছল্পহ ত্বণস্বপুরাও লক্জাগুরূই প্রবরসা অগ্জা। 
পিয়সহি বিসম্মংপেন্মং মরণং সরণং গবরিঅমেক্কং ॥ 

এই সঙ্গীতটা করিয়া, তদ্দার! জীবেক প্রেমোয্লাস এবং. প্রেমোদ্ধেগ রবে 

জগ্তীতল চি করিতেছে । . ৃ 


তে). 
উত্তরচরিত এবং শকুস্তীলার সহিত ত্াধনীর থে তুলনা হইতে পারে 
না, তাহা বলা হইক্াছে। বস্তু একজাতীয় না হইলে, প্রককতপ্রন্তাবে পরম্পার 
তুলনা হয় না। উল্লিখিত নাটকন্থয়ের সহিত রক্ধাবলীর প্রক্কৃতিগত, নির্মম": 
গত, সুততরাং জাতিগত খৈঃ মামশ্য আছে। তবে ধাহাঝা কাব্য নাটকাঁদিতে - 
খসা খাসা হই চট মরণ কবিতা দেখির়াই যতি টার 














* বনু, জঙ্গিরা যন্ত্রের অথিচাতা। | 


নী সবি ইল ক এ 
পাঠ সম়ে উহাদের এই টারিটা তুল্যরপ , প্লোক 'েখিরাই পিলার, 
অবসর পাইক্বাছেন মনে করেন, এবং সমগ্র গ্রনুলির ৭ বৈসা- 
দৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করেন না।  উত্রচরিত, বনী 








ৃ পররিপাওড হর্বলপোল সন্দরং 
দধতী বিলোলকবরীকিমাননম্। 
করুণস্য মূর্তিরিব বা শরীরিবী 
'বিরহ্ব্যথেব বনমেতি জানকী, ॥ 


. শকুস্তলায়শ 
বসনেপরিধূসরে ধসানা 
 নিযমক্ষামসূখী ধৃতৈকবেণিঃ 1. 
অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা 
মম দীর্ঘং বি বিভর্তি ॥. 
রত্ধাবলীতে-_ 
উদয়গিরিতটাস্তিতমিং 
প্রাচী সুচয়তি দিদ্রিশানাথং । 
পরিপা্জুনা মুখেন 
শরিয়মিব হদয়স্থিতং রমহী ॥. 
৷ উদ্ধৃত এই স্ৃজীয় কবিতাটা অনুদূভূত বিরহের অঙ্কুর মাত্র; ভথাপি 
নেনে উপরকার ফুইটা ফুল্প বিরহ হুইতে নান নহে--কেহ ইহাকে জ্মবিক- 
তর.নুন্দর মনে করিলেও-আমাদের ক্মাপত্তি নাই.। এনপ উদ্দাহরণ আরও 
.. ওয়া যাইতে পারে,অবশ্য, বন্বাবশী হইতে কম_মপ্র ছুইটা হইতে 
_ অনেক । 





গুলির বর্ণনায়, নিস হইয়া জাহারিপের হইতে এক এক ঝুড়ি ইটমাত 
আনিয়া জাদে্টার সুখে ধনিতেছি, . এইক্ধপ.. বাঁধ হয়। .ইটগুলি দেখিয়া 
দর্শক মনে করিবেন, যে, সকল" ইটগুলিই যেকা্রলর- দু, পেটাসেটা, 
গ্লকটাও এনক্ষেলে ঢেপ্ড়েপে. আমা ইট নয়। কিন্ত তাহা দেখাইলেই কি 
হন্ম্যের সৌনধ্য দেখান হইল, 1 শিল্পীর যখীধখ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইল ?-- 
অথবা কোন্টা কোন্‌ পর্ষে বিশেষ উপযোগী তাহাই বা কোন রূপে দিদি 
হুইল ?. 

আমাদের বড়ই অভিলাষ যে, আমরা রত্বাধলীঢক যে চক্ষে দেখিয়াছি, 
আমাদের পাঠকও তাহাকে সেই চক্ষে দেখেন। আমরা রত্রাবলীহক তাহার 
অগ্রজ নাগানন্দের সহিত একত্র দেখিয়ীছি, বং বাধ হয় সেই জন্ত তাহা- 
দের সাহৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য স্পষ্টতর উপলব্ধ করিয়। রত্বাবলীর অঙ্গসৌষ্ঠব, 
স্কক্ষণ এবং প্রকর্ষ অন্তব করিবার পক্ষে কিছু স্থবিধা প্রাপ্ত হুইয়াছি। 

নাগানন্দও রত্ধাবলী- রচয়িতা কবি ্রী্য প্রণীত। ইহার সহিত রদ্বা- 
বলীর যেমন সাদৃশ্য আছে, অপর কোন সংস্ত নাটকের সহিত তেমন 
সাদৃশ্য নাই। শুদ্ধ সাদৃশ্য আছে তাহা নহে উহাদিগের মধ্যে একটা 
অপূর্ব উৎকর্ষক্রমও 'লক্ষিত হয়। নাগাননদ, কবির প্রথম, প্রস্থত এবং, 
বোধ হয়, তীহার নবীন বয়সেরই সন্তান। নাগাননের ভাব উদ, বর্ণনা 
দরল, কিন্ত গ্রস্থন অপে ক্ষান্ত শিখিল। এই গ্রন্থে কৰি স্থীক়বিদ্যাবত্া 
প্রকাশের লোভ সম্যক' পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই?” রত্ধাবনীতে সে. 
প্রকার লোভ গুমীভৃতভাবেও লক্ষিত হয় না। 'নাগাননের রচনায় অনর্থক 
বা বিশ বিশেষণ কোথাও কোথাও, ্ হইতে পারে, কিন্ত রত্বাবলীতে 














মিমি হাউ এক পদার্থ হইয়া উঠি ফিল, তাহা ঢে পাও 
যায়, রত্বাবলীতে, সঙ্মিলমের ফল, কেবল নারকাদির চরিত্রে গৃঢ়তাবে, 
অনুভব করিতে হয়।. নাগাননোর্‌ নায়ক দীমূতবাহন/ তিনি একজন 
পরোপকার ব্রতপরা়ণ বোখিষন্। তিনি .ধানপ্রস্থ পিতা মাতার শুশ্রযার 
নিমিত্ত যৌবরাহ্যপরিহার পূর্বক মলয়পর্কতের সিদ্ধাস্রমে গমন করেন, 
এবং তথায় বিদ্যাধর- ছুহিত্বা। মলয়বতীকে, দর্শন করিয়' তাহার প্রণয়পার্শে 
বদ্ধ হন, এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া সুচতুর শ্যালকের কৌশলবশে সমুদ্র 
* দর্শনে গমন করিবে তথায় গুড়ের শক্ষণার্থ উপস্থিত একটী নাগের 
উদ্ধারার্থ আত্মশরীর সমর্পণ করেন, এবং পরে. দেবী গৌরীর অন্গ্রহে.ও. 
গরুড়ের অস্ৃতাভিবর্ধণে ু্বনতক্ষিত নাগকুলের স্থিত পুনরুজ্জীবিত হয়েন। 
রত্বাবলীর নায়ক রাজা উদয়ন, প্রৌড়বযস্ক ও রিবাহিত পুরুষ। তাহার 
রাজী বাসবত্ধার, দাষ্যে নিযুক্ত বিহহত্নরাজদুহিতা রক্াবলী পূর্বে নিজ 
পিতাকর্তৃক, রাজ্ধার রতি বাগ হইয়াছিল জানিয়। তাহার প্রতি একাস্ত 
প্রণয়াসক্ত হন, এব! রাজাও.. স্তাহার গ্রতি যথেষ্ট শ্নেহ অন্থভব করেন। 
কিন্তু রাজী গতিকূব হইয়া নি দাসী ভুতা রাজগুরী রত্বাবনীকে অস্তঃপুরে 
সিগড়বন্ধ করিয়া খন ।. 'অনস্তর রাদুমনত্ীর কৌশলে রত্থাবীর .নিগড়- 
মোচন এবং-্ঠাহারা্লীক্ুত পরিচঃগ্াহি হইলে, বাজী অনুকূলা হইয়া স্বয়ং 
আনার সহিত ই কনা বিবাহ দেন. 
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(৪) 
কবি শ্রীহর্ষ "প্রণীত নাগাননদ এবং রত্বাবলী এই হই .খানি দশা 
কাব্যের মৃ্যে পরস্পর সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষিত হইয়া, 
খাঁকে) এ কথা পুর্বে বলা হইয়্াছে। ভাই ভগিনীর আকারের ফেূপ 
গাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থাঁকে, সেরূপ বলিলেও হয়_-অথবা কোন ব্যক্তির 
কৌমার কালের চিত্রের সহিত তাহার পূর্ণ যৌবনাবস্থার চিত্রের যেরূপ 
লাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উপলব্ধ হইয়া! থাকে, সেরূপ বলিলে্ড হয়। 
দবীন বয্সর চিত্রের যে মুখ, ষে কাণ যে চক্ষু_পুর্ণ বয়সের চিত্রেও 
সে সকল তাহাই। তবে নবীন বয়সের চোখ নাক মুখ ঢল ঢলে, নধর 
ও খু থাকে, পূর্ণ বয়সে সেগুলি সুপরিশ্লিষ্ট এবং ৰিশেষ রূপে আস্ত- 
রিক ভাবের পরিব্যঞ্জক হয়) নাগানন্দ এবং রত্বাবলীর আদ্যোপাস্ত 
সর্ব এইরূপ সাদৃশ্য এবং টবসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। নান্দীটা 
লইয়াই দেখা যাউক। 
নাগানন্দের নান্দীতে সমুদয় নাটকৈর এই একটা দূর আতাস প্রাপ্ত 
হওয়া যায় বে, মনুষ্যের দেহধারণ ভোগ "সুখের নিমিত্ত নহে, ৰাসনা-দমন- 
পূর্ব্বক পরার্থ সাধনের নিিত্ত। 
যথা_- 
ধ্যানব্যাজমুপেত্য চিন্তয়সি কামুন্মীল্য চক্ষুঃ ক্ষণম, 
পশ্ঠাহনঙ্গশরাতুরং জনমিমং ত্রাতাৎপি নো রক্ষসি। 
মিথ্যাকারুণিকোই২সি নিঘৃণিতর স্বত্বঃ সকোহন্তঃ পুমান, 
সের্ধ্যং মারবধূভিরিভ্যভিহিতো বুদ্ধো৷ জিনঃ পাতু বঃ। 
ধ্যানের ছল অবলম্বন করিয়। তুমি কোন স্ত্রীকে চিন্তা করিতেছ ? চক্ষুঃ 
উন্মীলনপূর্বক অনঙ্গশরাতুর এ জনকে দেখ, ছঃখপরিত্রাতা হইয়াও রক্ষা 
করিতেছ না? তুমি মিথ্যা কারুণিক-__তোম! অপেক্ষা আর কে অধিকতর 
নির্দয়, এইরূপে ঈর্ষাপূর্বক মারবধূদিগের কর্তৃক অভিহিত বুদ্ধ জিন তোমা- 
দিগকে পালন করুন,। 
ৃ ্‌ 


৭৪ বিবিধ প্রবন্ধ! 


অপর-- 
.কামেনাকুব্য চাঁপং হতপটুপটহাঁবল্গিভির্মারবীটৈ 
জঁভঙ্কোৎকম্পজ্স্ভাশ্মিতচলিতদৃশী দিব্যনারীজনেন। 
সিদ্ধৈঃ প্রহ্বোত্বমাঙ্গৈঃ পুলকিতবপুষ! বিন্ময়াদবাসবেন 
ধ্যায়ন, বোধৈরবাপ্তো ন চলিত ইতি বঃ পাতু দৃষ্টো মুনীন্ত্রঃ ॥ 
আকৃষ্টশরাসন কাম, পটুপটহ্বাদনপর ও বিক্রান্তউদ্ধতগতি মারবীরগণ 
(অর্থাৎ?) ভ্রভঙ্গী, উৎকম্প, জূত্তা, শ্মিতসহরুত চলিতচক্ষু-বিশিষ্ট সর 
সুন্দরীজন, অপরিশ্ন্তজ্ঞানশক্তি ও ধ্যানাবসক্ত মুনীন্দ্রকে ধ্যানক্রিয়া হইতে 
বিচলিত করিতে পারিল ন1 দেখিয়া সিদ্ধসমূহ ভুক্তিভারাবনত মস্তকে | 
এবং ৰাসব বিস্মরাবিষ্ট হইয়। ধাহাকে দর্শন করিয়াছেন, "সেই মুনীন্দ্ 
তোমাদ্দিগকে রক্ষা করুন । 
গ্রন্থের নায়ক জীমূতবাহন যে রাজ্যন্থখ ত্যাগ এবং বিদ্যাধরী মলয়- 
বতীর প্রণয়স্ুখ বিসর্জন করিয়া জগতের সমস্ত কামনা! পরিহারপূর্বক 
করুণাপ্রণোদদিত হইয়া পরার্থে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা 
পরমকারুণিক জিনবুদ্ধের মারবধূর তিরস্কার এবং অপরিভ্রষ্ট স্ঞানছ্বার! 
বাসনাবিজয়, সেই ভাবেরই স্চনা করিতেছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। 
কিন্তু এ স্থচনা মাত্র, এবং নান্দীতে গ্রন্থের আভাস অত্যন্ত দূরগত্ত ও 
অপরিস্কুট। রুত্বীবলীর নান্দীর চারিটা শ্লোকের প্রত্যেকটাতে এ নাটিকার 
এক একটা অক্কের সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি দেদীপ্যমান রহিয়াছে । 
যথা-_নান্দীর প্রথম শ্লোক 
পাদাগ্রাস্থিতয়। সৃহস্তনভরেণানীতয়া নত্রতাঁং 
শস্তোঃ সম্পৃহলোচনত্রয়পথং যাস্ত্যা তদারাধনে 
হ্বীমত্য। শিরসীহিতঃ সপুলকস্বেদোদ্গমোৎকম্পয়। 
বিশ্লিষ্যন, কুন্ুমাঞ্জলির্গিরিজয়া ক্ষিপ্তোহস্তরে পাতু বঃ ॥ 
শস্তুর আরাধন! সলয়ে পাদাগ্রস্থিতা, স্তন-ভারাবনতাঙ্গী, শত্তুর সাভি- 
লাঁষ নয়নত্রয়পথবর্তিনী, লজ্জাবতী ও পুলকস্েদকম্পান্থিতা গিরিজা কর্তৃক 


রত্বাবলী) ৭৫ 


শিরংপ্রদেশে দিবার নিমিত্ত সমীহিত হুইলেও যে পুষ্পাঞ্জলি মধ্যভাগে প্র- 
ক্ষিপ্ত হইয়ছিলঃ তাহা তোমাদ্িগকে রক্ষা করুন । 
"" রত্বাবলীর প্রথম অস্কে, সাগরিকা, রাজ! উদয়নকে, রাজ্ী বাঁসবদত্বা 
কর্তৃক সম্পূজিত হইতেছেন, এই অবস্থায় দেখিয়া, তাহাকে সাক্ষাৎ কাম- 
দেব মনে করেন, এবং স্বপ়্ং সেই দেবতাকে পুজা করিবেন, ইচ্ছা করিয়া 
মধ্য পথে কুম্মাঞ্জলি প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন । 
নান্দীর দ্বিতীয় শ্লোক_- 
ওঁৎস্থৃক্যেন কৃতত্বরা সহভূব! ব্যাবর্তমানাহিয়া 
তৈস্তৈবন্ধুবধূজনস্য রচনৈ্নীতাভিমুখ্যং পুনঃ । 
ৃ্টাগ্রে বুরমাত্ত্সাধ্বসরসা গৌরী নবে সঙ্গমে 
সংরোহৎপুলকা হরেণ হসতা শ্লিষ্টা শিবায়াস্ত্র বঃ। 
নবসঙ্গমে বরকে সন্মুথস্থ দেখিয়। সাধ্বস বিশিষ্টা, ওৎস্ক্যব*তঃ ত্বরা- 
শ্বিতা, সহজলজ্জাহেতুক, প্রত্যাবর্তমানা, বন্ধুবধূদিগের সেই সেই প্রবোধ 
বাক্যে আভিমুখ্যপ্রাপ্তা, ম্মিতমুখ হরকর্তৃক আশ্মিষ্টা অতএব পুলকিতা গৌরী 
তোমাদিগের মঙ্গল করুন। 
দ্বিতীয় অন্ধে, সাগত্রিকা মনে মনে পতিরূপে বুত রাজ! উদয়নের" 
নিকটে সঙ্কেতগৃহে যাইবার নিমিত্ত মনে মনে অত্যন্ত উৎ্স্থুকা হইলেও 
লজ্জায় যাইতে পারিতেছিলেন না। অনস্তর পরিচারিকা সুসঙ্গতাকর্তৃক 
রাজসমীপে .সমানীতা হইলে রাজা হর্ষ প্রকাশ পূর্বক সাগরিকাকে স্পশ 
করিলেন। নবসক্ষমে সাগরিকা লজ্জায় জড়ীভূতা, ও উদগ্তপুলকা 
হইয়।ছিলেন। 
নান্দীর তৃতীয় শ্লোক" ৃ 
ংপ্রাপ্তং মক রধ্বজেন মথনং ত্বত্তোমদর্থে পুরা॥ 
তন্ধুক্তং বহুমার্সগাং মম পুরো নির্লজ্জ বোচ়ু্তব। 
তামেবান্ুনয়স্ব ভাবকুটিলাং হে কৃষ্ণক্ঠ গ্রহং 
* মুঞ্চেত্যাহ রুব। যমদ্রিতনয়া লক্্মীশ্চ পায়াৎ স ব্ঃ. 


৭৬. নিবিধ প্রবন্ধ |] 


পূর্বে আমার জন্য তোমা হইতে মকরধবজ বিমর্দিন্ত হইয়াছিল, এক্ষণে 
সেই আমার সম্মুখে বহুমার্গগাকে বহন করিতেছ ! হে নিলজ্জ ! এই কার্ধ্য 
কি উচিত? অতএব সেই কুটিলতাবাকেই অনুনয় কর, আমাকে ছাড়িয়া 
দাও, এই কথা রোষ পূর্বক পর্বতছহিত| ও লক্ষ্মী ধাহাকে বলিয়াছিলেন, 
তিনি তোমাদিগঢক পালন রূরুন্‌। 
তৃতীয়াঙ্কে, সাগরিকা উদব্ধনে প্র'ণত্যাগ করিতেছিলেন, রাজার নয়ন- 
গোজর হুওয়াক় তিনি হার গলদেশ হইতে লতাপাশ বিমোচন করিয়া 
সাগরিকার ৰাহুপাশ আপন গলদেশে নিক্ষেপ পুর্রক “ছে জীবিতেশ্বরি 
_ আমার কণ্ঠে বাহুপাশ অর্পধ কর* এই বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিতে- 
ছেন, এমত সময়ে মহিষী বাসবদত্বা আসিয়া “এ কর কি তোমার উপযুক্ত? 
এই বলির রাজাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। 
চতুর্থ শ্লোক 


ক্রোধেদ্ধৈদৃষ্টিপাতৈস্ত্রিতিরুপশমিতা বহৃয়োইমী ত্রয়োপি, 
্রাসার্তী খত্বিজোইধশ্চপলগণহ্ৃতোফ্কীষপষ্টাঃ পতন্তি। 

দক্ষ-স্ত্ত্য্যপত্তী বিলপতি কৃপণং বিদ্রতং ক্ষৌণিদেবৈঃ 
শংসন্নিত্যক্রহাসো মখমথনবিধৌ পাতু দেব্য শিবো বঃ॥ 


দক্ষবজ্ঞ ধ্বংসকালে শিবাহুচরদিগের ক্রোধোজলিত নয়নানলদ্বার! যজ্ঞের 
ত্রিবিধ অগ্নি নির্বাপিত এবং প্রমথগণকর্তুক হৃতোষ্ীষ খত্বিকগণ ভয়ে 
ভীত্র হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়াছিল। দক্ষস্তব ও প্রশ্থতি করুণ 
স্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন। যন্তে ভছাহৃতব্রাঙ্মণগণ পলায়ন করিয়া 
ছিলেন। দেবীকে এই. সকল বুন্তান্ত বলিবার সময় অট্হাসযুক্ত শিব 
তোমাদিগকে রক্ষা করুণ। 

চতুর্থ অঙ্কে, পন্রজালিকের ক্রীড়ায় রাজবাটা মধ্যে অগ্রির মমুখখান এবং 
তাহাতে রাজবাটীর প্রতীর়মান দাহরূপ ধ্বংসঘুটনা ও বিলাপাদি দক্ষযন্ 
বিধবুংসের অন্কুরূপ। 


রত্বাবলীপ ৭৭ 


ফলতঃ নান্দীমধ্যে নাটকীয় বৃত্তান্তের এরূপ সমগ্রভাবে আভাস 
প্রদান শ্রীহ্ধদৈবের রত্বাবলী ভিন্ন আর কোন কবির কোন নাটকে 
পরিদৃষ্ট হয় না। ৃ 





(৫) 

নাটকের নান্দীর মধো সমুদয় গ্রন্থের আভাস প্রদান পূর্ব্বক নান্দীর 
সার্থক! সম্পাদন, এক মাত্র কৰি শ্রীহর্ষই করিয়াছেন) এবং তাহার ছুই- 
খানি নাটকের মধ্যে প্রথম প্রণীত নাগানন্দ অপেক্ষা পরবর্তী কালে প্রণীত 
রত্বাবলীতে প্র বিষয়ে অভূত্তপূর্ব্ব সিপুণতা৷ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কথ 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

এক্ষণে উল্লিখিত নাটকছয়ের প্রস্তাবনা লইয়া দেখা যাউক। নাটকের 
প্রস্তাবনায় আলঙ্কারিকিগের নির্দিষ্ট যে সকল প্রকারভেদ আছে, ভাহা- 

দিগের মধ্যে কোন্‌ প্রকার উৎকৃষ্ট কোন্‌ প্রকার অপকুষ্ঠ, তদিষয়ে তাহার 

স্পষ্টর্ূপে কোন অভিমতি প্রকাশ করেন নাই। আমাদিগেরও এই মাত্র 
বক্তব্য যে, নাগাননের প্রস্তাবনায় যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহ! 
বিশে কৌশলপুর্ণ নছে। 

নাগাঙ্গ্ন্দ সথত্রধার একটী কবিতা! পাঠ করিয়া নাটকের উপখ্যান ভাগের 
সারভূত কয়েকটা কথা এবং নায়ক জীমৃতবাহনের নামমাত্র উল্লেখ করিয়! 
নিষ্ান্ত হইলেন। রঙ্গ-ভূমিতে নাটকীয় কোন পাত্রের উপস্থিতির আভাস 
প্রদান হইল না। যথা 

পিত্রোর্কিধাতুং শুশ্রাষাং ত্যক্তৈ-বর্য্যং ক্রমাগতম্‌। 
বনং যাম্যহমদ্যৈব যথা জীমূতবাহনঃ ॥ 

পিত। মাতার গুশ্রষা করিবার নিমিত্ত পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত শ্বর্য্য ত্যাগ 
করিয়া জীমূতবাহনের ন্যায় আমি অদ্য বনগমন করিব। 

এই প্রস্তাবনাভাগে নাটকীয় কোন পাত্রের রঙ্স্থলে উপস্থিতি সচিত 


৭৮ বিবিধ প্রবন্ধ । 


হইতেছে না। স্থতরাং প্রস্তাবনার সহিত নাটকীয় ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
রক্ষ। হয় নাই। ইহা অপেক্ষ। কালিদাসের শকুস্তলাতে প্রশ্ডাবনায় অধিক- 
তুর কৌশল দৃষ্ট হয়। | 
তবাম্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ | 
এষ রাঁজেব দুম্বস্তঃ শারঙ্গেণাতিরংহলা ॥ | 
অতিবেগশালী শীরঙ্গ কর্তৃক “এই* ছুগ্স্ত রাজা যেমন দুরে আক্ষ্ট হই- 
য়াছেন, তেমনি আমি তোমার মনোহর গীতরাগে বলপুর্ববর আক্কষ্ট হইয়াছি। 
/এস্থলে নটার সঙ্গীতের প্রশংসার সহিত নাটকীয় পাত্রের রন্বস্থুলে সাক্ষাৎ 
উপস্থিতি যে এক প্রকার কৌশলসম্পন্ন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু রত্ধা- 
বলীর প্রস্তাবনা ইহা অপেক্ষাও সুন্দরতর কৌশলসম্পন্ন। যথা 
দ্বীপাদন্যন্াদপি মধ্যাদপি জলনিধে্দিশোহপ্যস্তাৎ্। 
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুবীভূতঃ ॥ 
বিধি, অনুকুল হইলে দ্বীপান্তর সাগরমধ্য এবং দিগন্ত হইতেও ত্বরায় 
আনরন পূর্বক অভিমত বস্ত সংঘটন করেন। 
এই প্রস্তাবনায় সমুদ্রায় নাটকীয় উপাখ্যানের ছায়া পতিত হইয়াছে__ 
নটা পূর্বে যাহা বলিতেছিল, তাহার প্রকৃতরূপ উত্তর করা হইয়াছে_ এবং 
নাটকীয় একটা প্রধান পাত্র যৌগন্ধরায়ণের রঙ্গস্থলে প্রবেশ সাধন করা 
হইয়াছে। বস্ততঃ যেমন" রত্বাবলীর নান্দীর তুল্য নান্দী স্টুস্কত নাটকে 
দ্বিতীয় নাই, সেইরূপ রত্রাবলীর প্রস্তাবনাও সংস্কত নাটকে অদ্বিতীয় বলি- 
লেও চলে। বলিলেও চলে, এরূপ খুঁত রাখিয়া বলিবার হেতু এই যবে, 
অপর একটা নাটকেও ইহারই তুল্য, কি ইহ! অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ উতকৃষ্ঠতর 
একটা প্রস্তাবনা দৃষ্ট হয়। যথা মুদ্রারাক্ষসে_ 
ক্রুরগ্রহঃ স কেতুশচন্ত্রং সংপূর্ণ মগুলমিদানীং 
অভিভবিতুমিচ্ছতি বলাৎ ( ইত্যচ্দধাক্তে ) 
. নেপথ্যে । আঃ, ক এষ মর্জি স্থিতে চন্ত্রগুপ্ত মভিভবিতু মিচ্ছতি ব্লাৎ? 
সত্র। রক্ষত্বেনন্ত বুধযোগঃ। 
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কেতুর সহিত করুবগ্রহ সম্পূর্ণ চন্্রমগুলকে এক্ষণে বলপুর্ক্ক অভিভৰ 

.করিতে ইচ্ছা করিতেছে ( এই ভাগ মাত্র বলা হইলে ) 
 নেপৃথ্যে। আঃ আমি থাকিতে কে চন্দরগুপ্তকে বলপূর্ববক অভিত্ব 
করিতে ইচ্ছা করে? 
. সুত্রধার। ইহাকে বুধযোগ রক্ষা করুক । 

এই প্রস্তাবনাটী অতি গৃঢ় কৌশলে পরিপুর্ণ। নটা এবং সুত্রধারের 
উক্তি প্রত্যুক্তিতে যে একটা আর্ধ্যা ছন্দের কবিতা প্রস্তুত হইয়াছে, ভাহা- 
তেই সমুদ্রায় গ্রন্থের আভাস প্রদত্ত এবং নেপথ্য হইতে পুনরুক্তবৎ প্রতীক্- 
মান্‌ যে চাণক্যের উক্তি তাহাতে নাটকীয় একটা প্রধান পাত্রের , রস্থলে 
প্রবেশ সাধিত এবং সেই নাটকীয় পাত্রের প্রোজ্জল প্রতিকৃতি অভিনয় 
দর্টৃবর্ের নয়ন্পথে সমানীত করা হইয়াছে। কিন্ত মুদ্রারাক্ষস রত্বাবলীর 
পরবর্তী; এবং & ছুই নাটকের আভ্যন্তরীণ অনেক লক্ষণ দর্শনে বোধ 
হয় যে, সুদ্রারাক্ষসপ্রণেতা৷ বিশাখদত্ত শ্রীহর্ধদে কর্তৃক প্রদর্শিতপথ হুইয়াই 
নিজ নাটকের প্রস্তাবনা এরূপ উৎকর্ধসাধনে সমর্থ হুইয়াছিলেন। 

বেণীদংহাবের প্রস্তাবন। মুদ্রারক্ষসের প্রস্তাবনার অন্ুরূতি ; স্ৃতরাং 
বত্বাবলীর অন্ুকৃতির অনুষ্কৃতি। 

উৎককষ্ট বোধেই লোকে অনুকরণ করিয়া! থাকে। রত্বাবলীর প্রাস্তাবনার 
উৎকৃষ্ট প্রদর্শীর্থ পৃর্বোস্ত এই লকল কথা বল! হইল, তাহা ছাড়া আমা- 
দিগের আর একটা উদ্দেশ্য আছে। রত্বাবলীর নান্দীও যে অতি উৎকৃষ্ট 
এবং উপাদেয় তাহা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু উহার নান্দীর অনুকরণ 
্রীহ্দেবের পরবর্তী নাটকলেখকদিগের নাটকে দৃষ্ট হয় না কি জন্য? 
আমাদিগের মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, এবং "আমরা ইহার মনঃপৃত উত্তর 
প্রদান করিতে পারি নাই। তবে এইরূপ ভাবিয়াছি যে, শ্রীহর্ষদেবের 
পরবর্তী নাটকলেখকগণ তাদৃশ প্রতিভাশালী ছিলেন না। তাঁহারা কল্পনা- 
শক্তির অনুসরণ করা দুরে থাকুক, নূতন কিছুর অন্থকরণ করিতেও সম)ক্‌ 
সাহসী হইতেন না । তাহারা অলঙ্কারশস্ত্রনি্দিষ্ট নান্দীর লক্ষণের অনুসরণ 
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করিয়াই স্ব স্ব নাটকের নান্দীরচনা করিয়া গিয়াছিলেন। অলঙ্কার-শাস্্রের 
প্রাছুর্ভাবে যে কবিত্বের হানি হয়, এই ব্যাপার তাগ্ারই অন্যতম 
উদ্বাহরণ। কিন্ত এস্থলে বলিতে হইবে যে, আর্ধ্য ক্ষেমীশ্বরের চণ্কৌশিক 
নাটক যদিও অন্যান্য অনেক সংস্কত নাটক অপেক্ষা! নিকৃষ্ট, তথাপি উহার, 
নান্দীতে নাটকীয় উপাখ্যান ভাগের গৃঢ়রূপে য্কিঞ্ৎ আভাস প্রদান 
'দেখিত্তে পাওয়। যায়। : 





(৬) 
বত্তাবলীর নান্দী এবং প্রস্তাবনা যে সরনীচীন 'কৌশলসম্পন্ন, তাহা 
নাগানন্দ এবং অন্যান্য নাটকের সহিত তুলনাপূর্ববক স্থস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত 
হইয়াছে। এক্ষণে নাটকীয় প্রত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। 
, নাগানন্দের প্রথমেই একেবারে নায়ক জীমৃতবাহনের রঙ্গস্থলে প্রবেশ ; 
তিনি স্বীক্ন বয়স্য আত্রেয়টক আন্তরিক নির্কেদ সহকারে এই শ্লোকটা 
শুনাইলেন-- 


রাগস্যাম্পদমিত্যৈমি, নহি মে ধ্বংলীতি ন প্রতায়ঃ) 
কৃত্যাকৃত্যবিচারণাস্ু বিমুখং কে বা ন বেত্তি ক্ষিতৌ। 
এবং নিন্দযমগীদমীপ্সিতফলপ্রাপ্ত্যে ভবেদযৌবনং 
ভক্ত্যা যাতি ঘদীত্থমেব পিতরৌ শুশ্রমাণস্য মে ॥ 


যৌবন সংসারাসক্তির আম্পদ, ইহা আমি জানি, এবং ইহা ঘে বিধ্বংস- 
শীল নয়, তাহা ও আমার প্রত্যয় নয়, আর এই কাল যে কর্তব্যাকর্তব্য 
বিচারবিমুখ, তাহাও পৃথিবীতে কে ন! জানে, কিন্ত যৌবন এমন নিন্দনীয় 
হইয়াও যদি আমাকর্তৃক পিতা মাতার শুশ্রষায় নিয়োজিত হয়, তবে 
অবশ্যই ইহা অভীগ্িত ফলপ্রাপ্তির পক্ষে অন্থকুল হইবে। 
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তাহার পর আবার বলিলেন,-_- 
তিষ্ঠন্ভাতি পিতুঃ পুরো ভূ ভুকি যথা সিংহাঁসনে কিন্ত 
যৎ সংবাহয়তঃ স্থুখং তু চরণৌ তাতসা কিং রাজকে । 
কিং তুক্তে ভূবনত্রয়ে ধূতিরসৌ ভৃক্তোজ্ধিতে যা গুরো- 
বরায়ামঃ খলু রাজামুজ্ৰ্তিগুরো' স্তত্রাস্তি কম্চিদ্গুণঃ ॥ 
পিতার সম্মুখে তূমিতলে দণ্ডায়মান সন্তান যের'প শোভা ধারণ করে ) 
সিংহাসনে বসিয়! কি সেরূপ শোভা পায়? পিতৃচরণ সংবাহনে যেরূপ স্থখানু- 
রর ভব হয়, রূজকার্ষেয কি সেরপ সুখান্গভব হইয়া থাকে ? পিতার ভূত্তর্নব শিষ্ট 
॥ ভোজনে যে তৃপ্তি, ভুবনত্রয়ভোগেও কি সেই তৃপ্তি হয়? পিতা মাতাকে 
ত্যাগ করিয়া রাজ্যভোগ “করা কেবল ক্লেশকর, তাহাতে কোন গুণই নাই। 
নায়ক পুনরায় আপন কৃত কার্ধ্য সম্বন্ধে বলিলেনঃ_- 
স্তায্যে বর্মনি ফোজিতাঃ প্রর্কৃতয়ঃ সম্তঃ সুখং স্থাপিতা 
নীতো বন্ুজনস্তথাঝ্মসমতাং রাজ্যে চ রক্ষা কৃতা'। 
দত্তো দত্তমনোরধাধিকফলঃ কল্পদ্রযোহপ্যর্থিনে 
কিংকর্তব্যমতঃপরং কথক্ব বা যত্তে স্থিতং চেতসি ॥ 
আমি প্রজাসকলকে ন্যাকপথে প্রয়োজিত করিয়াছি, সাধুদিগকে খে 
রাখিয়াছি, বন্ধুবর্গকে আত্মসমতা প্রাপ্ত করিয়াছি। রাজ্যের রক্ষা করিয়াছি, 
অর্থী জনকে, যনোৌরখের অধিক ফল প্রদান করে, এমন কক্সজ্রমও দান 
করিয়াছি, ইহার পর কর্তব্য আর কি আছে, যাহা তোমার যনে থাকে বল। 
এই শ্লোকত্রিতয়ে সংসারের অনিত্যতা, সংসারাসক্তির দোষ, গুরুশুশ্রাার 
উত্ককর্ষ এবং পরোপকারব্রত পালনের কর্তব্যতা-_এই চতুিধজ্ঞানে পরি- 
গৃত একটা কিশোর-হৃদয় উবাটিত হইয়াছে । বৌদ্ধ মতবাদে প্রসিক্ত 
এবং আরধ্ধ্যপত্ডিতগণকত্তৃক সন্মাঞ্জিত 'হিন্দুধর্্ের উপদেশ এই। সংসারের 
অনিত্যতা' জ্ঞান এই ধর্মবৃক্ষের মূল, এ্রহিক স্থখপরিহার ইহার কাও, 
বিধিপ্রতিপালন এবং গুরুশুশ্রষ! ইহার শাখা-পল্পব, এবং সর্কপ্রাণীতে সমতা 
বোঁধ ও পরোপকার ইহার পুষ্প ও ফল। 
১১ 
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এই ধর্মে শিক্ষিত সর্বগুণ-সম্পন্ন, উদারচেতা৷ যুবক এইরূপ সরলভাবে 
আপনার মূল সংস্কার সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। আজি কালি বিদ্যালয় 
হইতে নূতন বহিভূত ক্কৃতবিদ্য যুবাদিগের মুখেও তাহাদের নিজের শিক্ষিত 
হদ্গ্রত সংস্কীর এবং সঙ্ল্প সকল এইরূপে অনর্গল ব্যক্ত হইয়া থাকে। 
অতএব কবি কেমন নিপুণত! সহকারে তাহার নবীন বয়স্ক নায়কের প্রকৃতি 
গ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ ভাবিয়া! মুগ্ধ হইতে হয়। 
কিন্ত কবি তাহার রত্রাবলীতে এরূপ করেন নাই। রত্বাবলীতে নায়ক 
: বাঁজা উদয়নৈর রঙ্গভূমিতে প্রবেশ হঠাৎকারে সম্পন্ন হয় নাই। প্রস্তাবনায় 
হুচিত প্রবেশ সচিববর যৌগন্ধরায়ণ রঙ্স্থলে আদিয়া প্রথমে বলিলেন, 
*প্রারভেহস্সিন্‌ স্বামিনোবৃদ্ধিহেতৌ দৈবেনেত্থং দত্তহস্তাবলন্বে। 
সিদ্ধেত্রান্তির্নাস্তি সত্যং, তথাপি স্বেচ্ছাচারী ভীত এবাস্মি ভর্ভূঃ ॥ 
স্বামীর উন্নতির নিমিত্ত এননপ দৈবানুকুল্য প্রাপ্ত হইয়া যে কার্ধ্ে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার সিদ্ধিসন্বন্ধে যদিও সন্দেহ নাই সত্য, তথাপি স্বেচ্ছা- 
চারী হইয়া এরূপ করিতেছি বলিয়া প্রভুর নিকট শঙ্কিত হইতেছি। 
তৎপরে, রাজা প্রাসাদোপরি আরূঢ় হইয়াছেন দেখিয়া, বলিলেন। 
বিশ্রান্তবিগ্রহকথো, রতিমান্‌, জনস্য চিত্তে বসন্‌, প্রিয়বলস্তক এব সাক্ষাৎ। 
পর্ুৎসুকো নিজমহোৎসবদর্শনায় বৎসেশ্বরঃ কুস্থমচাপ ইবাভ্যুপৈতি ॥ 
নিঃশেষিত-বিগ্রহ, রতিমান্, লোকের চিত্তনিবাসী, বৎসরাজ প্রিয় সহচর 
বসম্তককে লইয়া যেন কুস্থুমারুধ স্বয়ং আপনার মহোৎসবদর্শনার্থ পর্ৎস্ৃক 
হইয়া আসিতেছেন। . 
ইহার পর নায়ক স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বয়স্যকে বলিয়াছেন-_ 
রাজাং নির্জিতশক্র যোগ্য সচিধব ন্যস্তঃ সমস্তৌভরঃ 
সম্যক্‌ পালনলালিতাঃ প্রশমিত শেষোপসর্গাঃ প্রজাঃ । 
প্রদ্যোতস্য সুতা, বসস্তসময় ত্বঞ্চেতি নায়া ধৃতিং , 
কামঃ কামমুপৈত্বয়ং মম পুনর্মন্যে মহান্থৎসবঃ ॥ 


রত্ধাবলী।' ৮৩ 


। রাজ্যের শত্রু পরাজিত হইয়াছে, উপযুক্ত মন্ত্রীর উপর সমস্ত ভার অর্পিত 
হইদ্বাছে, প্রজাদিগের আপদ বিপদ প্রশমিত এবং তাহারা সম্যকৃরূপে 
পালিত হইপ্লাছে , (প্রিশ্বতম।) প্রদ্যোতরাজকন্যা, বমস্ত স্ময় এবং তুমি | 
উপস্থিত্ত-_-অতএব মদনের উতদ্ব নাম মাত্র.প্রকৃত উত্মব আমারই। » 

এই তিনটা শ্লোকের প্রথমটাদ্বারা অভিনয়ংদ্রষ্ট্বর্গের কৌতুহল প্রবল- 
রূপে উদ্দীপ্ত কর! হইয়াছে ; দ্বিতীয়টার দ্বার! নায়কের কূপ গুণ গৌরবাঁদি 
এমনরপে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে যে, তাহার কাধ্যকলাপ দর্শনার্থ দ্র্বর্গের 
মনে স্বতই ওৎন্থুক্য জন্মে; এবং তৃতীয় শ্লোকদ্বার! উত্সবের অবসর এবং 
তাহার"অধিক্য প্রকটিত করিয়া দরশশকবুন্দের চিত্তাকর্ষণ কর! হইয়াছে । 

এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, নাগ্বানন্দে যেরূপে নায়কের হঠাৎকারে 
রঙ্গভূমি প্রবেশ হইয়াছে, যদিও. প্রায় সেইরূপে কালিদাস শকুস্তলায় তাহার 
নায়কের প্রবেশসাধন করিয়াছেন বটে, তথ।পি রত্বাবলীর প্রণালী" উৎকৃষ্ট * 
তর বলিয়াই বোধ হয়। নায়ক নাটকের সর্বপ্রধান পাত্র। যেমন প্রধান 
বা পৃজ্য ব্যক্তির সমাগমের পুর্বে কতকগুলি ব্যাপার অবশ্য অনুষ্ঠেয় 
সেইরূপ রঙ্গস্থলে নায়ক প্রবেশের পু্বও তাহার প্রতি অভিনয়ন্র্বর্গের 
উৎস্ুক্য উৎপাদন করা প্রয়োজনীয় । রত্রাবলীতে সেই প্রয়োজন সম্যক্‌- 
বূপে সাধিত হইয়াছে । বিশেষতঃ যৌগন্ধরায়ণের সংক্ষেপোক্তি দ্বারা, কৰি 
কি অপূর্বব কৌশল সহকারে দোখাইয়াছ্ছেন যে যেমন বিশ্বসংসারের অস্তভূতি 
বিধাতৃশক্তি অপ্রকটভাবে সমস্ত কাধ্যকলাপ সাধন করিতেছেন, সেইরূপ 
তাহার এই নাটক-সংসারটাতেও একটা পরম চক্রীর প্রভাব অস্তগৃঢ়ভাবে 
বিদ্যমান রহিয়াছে। 


(৭) 
সত্তাবলী নাটিকার গঠনপ্রণালীর সমীচীন পারিপা্য, ইহার বিশিষ্টরূপ 
অভিনয়োপযোগিতা এবং ইহার "নান্দী” এবং প্রস্থাবনার” উতৎকর্ষ__এই 
সকল বিষয় উত্তরচরিত, শকুস্তল!, নাগানন্দ এরং মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাট- 


সস. 


৮৪ ( বিবিধ ্রবন্ধ। 


কের সহিত তুলনা করিয়া প্রদর্শিত হুইয়াছে । এক্ষণে এই নাটিকার এএম 


: অঙ্কের সমালোচনায় প্রতৃত্ত হয়া যাইতেছে | - 


রাজ] উদয়ন সইচুর বসস্তৃকের সহিত প্রানাদোপরি আরঢ় হইয়া নগর-. 
বাসীদিগের প্রবর্তিত মদন মঙ্ছোসব' দেখিতেছিলেন। নগরের. শোভা 
কিরূপ এবং নগরবাসীদিগ্রের আমোদ গ্রমোদ কিরূপ, তাহা রাজার এবং 
বনস্তকের কথোপকথনছারা জানাইয়া কবি, এ মহোৎসর ব্যাপারটিকে 
স্মুভিনমন-দ্ট বর্গের চাক্ষুষ করাই্বার নিষিত্ব রাজ্ভীর অন্তঃপুরপরিচারিগী 
ছটা দাদীর রঙ্গস্থলে অবতারণা করিবেন । ইহার! ছুই জনে গান গাইতে 


গাইতে এবং নৃত্য করিতে করিতে রাজার সুমক্ষে উপস্থিত হইল। এ 


দিনটা মদন মহোৎসবের দিন_- দিন বে-আদবীতে দোষ হয় না__$ 
দিন অশ্লীল কথার রাধার এবং কতক অশ্লীল আটরণও চলে। রাজ্জীর 
পরিচাক্ষিকার! আসিয়া রাজ সমক্ষে নৃত্য গীত করিতে রাগিল-_রাজসহচর ' 
বসন্তকও উহাদের নৃত্য গীতে যোগ দিলেন-_পরম্পর ঠাট্টা বিদ্রপ, হাত 
পাকড়াপাকড়ি চলিতে লাগিল। মদন মহোৎসব কেমন বাপার তাহা 
আর কথায় বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন রহিল না--অভিনয়-জষ্্বর্গ তাহা 
স্ব চক্ষে দেখিতত পাইলেন। সকল.দেশেই সকল জাতির মধ্যেই এই 
মদনমহোত্সবের অনুর র্যাপার সম্পাদিত হইয়া থাকে । রাঙ্লালার মহা- 
নবমী__পশ্চিমাঞ্চলের হোলি--প্রোটেট্টান্ট ইউরোপীয়দিগের মে মাসিক 
নৃত্যপর্ধ”_কাথলিক ইউরোপীয়দিগের রোমীয় “কার্ণিবল!--আসামীয়- 
দিগের “বিহ'ব্রহ্ষদেশীয়দিগের মহাবিষুব জলমেক, চীনীয়দিগের বাসস্তিক 
গুজাইত্যাদি সকল ব্যাপারই এ এক্রক্কৃতিক। কেন যে দেবপূজার 
সহিত এবং ধন্ধ্য অনুষ্ঠানের সহিত রূপ যথেচ্ছাচারবাগ্রক একটী উতর 
সংশিষ্ট হইয়া গিয়াছে_-কোন্‌ মানব ইতি অতি প্রাচীন কালের অতি 
প্রচলিত রীতি যে এই ব্যাপারের দ্বার! নি হইতেছে, তাহা ইতিহাসও 
আর স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে পারে না। কিন্তু উহা যে নিরুষ্টাবস্থ মান 
€বর পাশব র্যবহারের চিহুস্বরূপ, তাহা নিঃসনেহ। 


রত্বাবলী ৮৫ 


রাজীর পরিচারিকার! রাজাকে কলিল যে রান্ভী বাসবদত্তা অস্তঃ- 
পুরোদ্যানের অপোকবৃক্ষ মূলে মদনদেবের পূজা! করিবেন, মহারাজাকে 
তথায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আজ্ঞ! করিয়াছেন। আক্তা করিয়াছেন 
রলিয়াই দীসী বেন একটু “জীব কাটল”, তাড়াতাড়ি বলিল প্রার্থনা 
করিয়াছেন, । রাজসহড়র বলিয়া উঠিল “বেটা দাদীপুত্রি! তোর এত 
বড় স্পর্ধা-মহারাজাকে “আজ্ঞা করিয়াছেন বলিস! রাজা মধাস্থতা 
ূ করিলেন-_ বলিলেন “তাহাতে দোষ নাই, রাল্জী আজ্ঞ। করিয়াছেন বলাই 
। ঠিক কথা )_বিশেষতঃ আজি মদন মহোৎসব, আজি ত তিনি আমাকে 
আজ্ঞা করিয়া পাঠাইবেন”। বেশ রসিকতা হইল সন্দেহ নাই। কিন্ত 
| আমরা বলি এ *বিশ্ষেতঃ” টুকু দ্বারা রাজা যেন আপনার সম্ত্রমের 
! দিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহা করাতে রসিকতারও ক্ষিছু 
ক্রট্ট করিস্বা ফেলিলেন। কিন্ত রাজা উদয়নত খুব রদিক পুরুষ। 
তবে কবি, কি উচ্ছা' পূর্বকই তাহার রসিকতার একটু দোষ দেখাই- 
লেন এবং তাহ! দেখাইয়া জানাইলেন যে রাক্জীর প্রত উদয়নের যে 
প্রেমভাৰ তাহা পূর্ণমাত্রায় নহে-_ই প্রেমে একটু ভয়ের ভাগ আছে, 
এবং তাহা আছে বলিয়াই রাজার মনে আপনার সন্ত্রম বজায় রাখিবার 
একটু গুঢ় ইচ্ছাও আছে। যদি তাহা হয়, অর্থাৎ রাজ্ৰী রাসবদত্তার প্রতি 
রাজ! উদয়নের প্রেম কতকটা তয়-ভক্তি-যুরবাক হয়, তবে কবি এই প্রারস্তেই 
যে প্রক্কার কৌশল 'বল্ধন করিয়া তাহার সু়না করিলেন সে কৌশল, 
মানবচিন্তাভিজ্ঞ কোন মহাকবির অযোগ্য বলা যায় না। সহচর বসস্তকের 
সহিত রাজ! অন্তঃপুরোদ্যানে গমন করিলেন। দেখিলেন বাজ্জী আসিয়া" 
ছেন, মনি রয়স্য বসম্তককে ব্বাজ্জীর মুক্তি বর্ণন করিয়া বলিলেন-- 
কুহথমস্থকুমারমূর্তিদর্ধতী নিয়মেস নন্ুতরং মধ্যং | : 
আতাতি মকরকেতোঃ পার্শস্থ চাপযষ্টিরিব। 
কুন্ুমের ন্যায় স্থকোমল মুর্তি দেবী উগবানাদি দ্বারা কশতর মধ ধারণ 
করত অকুরকেতুর পার্শস্বষ্ির ন্যায় প্রকাশ পাইডডেছেন। 


৮৬ বিবিধ গ্রবন্ধ | 


রাজ্ঞী রাঁজাকে আস্ন প্রদান করিলেন এবং উপবেশন করাইয়! স্বীয় 
হস্তদ্বারা অশোক বৃক্ষ স্পর্শ পূর্বক মদনদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। 
রাজ্। বলিলেন__. 
প্রত্যগ্রমজ্জনবিশ্যেবিবিক্তকাস্তিঃ | 
কৌন্বস্তরাগরুচির স্করদংগুকাস্তা 
বিভ্রাজসে মকরকেতনমন্চ বস্তী 
বালপ্রবাঁলবিটপি প্রভবা লতেব ॥ 
নৃতন মজ্জনবিশেষে প্রকাশিতকাস্তি কৌগুভরাগে মনোহর প্রস্চ,রিত; 
বস্থাঞ্চল ধারিণী হইয়া এই যে মকরকেতনকে অন্ন! করিতেছ ইহাতে 
নবীন তোমাকে প্রবালবৃক্ষ-সম্তব! লতার ন্যায় দেখাইতেছে। 
ম্পৃটস্বয়ৈষ দরয়িতে স্মরপূজাব্যাপূতেন হস্তেন। 
উত্ভিন্নাসবমুছৃতর কিসলয় ইব লক্ষ্যত্যেইশোকঃ ॥ 
পরিয়ে, তোমার ম্মরপূজাবাপূত হস্তের স্পর্শলাভ করিয়া অশোক যেন 
একটা মুৃতর কিফলয়্ ধারণ করিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে। | 
অনঙ্গোহ্য়মনঙ্গত্বমদ্য নিন্দিষ্যতি ঞ্ুবং। 
যদনেন ন সন্প্র।প্তঃ পাণিস্পর্শোৎস্বস্তব ॥ 
তোমার পাণিস্পর্শের আনন্দ প্রাপ্ত হইতে না পারিয়! অনঙ্ক অদ্য 'আপ- 
নার অনঙ্গত্বের নিন্দা করিবেন। | 
মদনদেবের পুক্তা সমাপন হইলে রাজারও পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা পুজা 
করা" হইল, এবং বৈতালিক কর্তৃক রাব্রিকালের * প্রবেশ বিজ্ঞাপিত 
হইলে রাজা রাণী সকলে অস্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন। শী স্মস্ে 
রাজা বলিলেন-_ 
দেবিত্বন্থুখপন্কজেন শশিনহ শোভাতিরঙ্কারিণ! 
_ পঙ্যান্জানি খিনিজিতানি সহসা গচ্ছন্তি বিচ্ছায়তাং। 
শ্রহ্থা তে পরিবারবারবণিতা গীতানি ভূঙ্গাঙ্গনা 
লায়স্তে মুকুলান্তরেফু শনকৈ2 সঞ্জাতনজ্জা ইব"। 


রত্বাবলী । ৮৭ 

হেদেবি! চন্দ্রের শৌভাতিরস্কাধী তোমার মুখপন্ধজ কর্তৃক বিজিত 

হইয়া পঙ্কজ সক সহস৷ ্লানতা প্রাপ্ত হইতেছে দেখ, এবং তোমার পরি- 

বারস্থ বারধণিতাদিগের গীন্ত শ্রবণ করিয়া ভূঙ্গাঙ্গমাগণ লজ্জিত হইয়াই যেন 
আস্তে আন্তৈ মুকুলাস্তরে লীর্ন হইতেছে। 

* এই পর্য্স্ত লিখিয়াছি, এমন সময়ে এক জন ভাবুক ভিজা 
'দিগের নিকটে আসিলেন এবং কি লিখিতেছি শুনিতে চাহিলেন। তাহাকে 
লমুদায় পাঠ করিয়া শুনাইলাম। তিনি ধলিলেন, পর শ্লোকগুলির অন্ধু- 
বাদ মাত্র, লিখিয়া দিলেই আপনার মনের কথা লমুদায় খুলিবে না। 
শ্লোক গুলিতে যে ক্লেবল রসিকতা এবং পাণ্ডিত) আছে তেমন প্রেমাস্থ-* 
রাগের চিহ্ব নাই__ইহা! স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। ধলিতে 
হইবে যে, প্রথম শ্লোক যদি প্রেমবিহবল ভাবুকের মুখনিঃস্থত হইত, 
তবে এ কুন্গ্ম-স্থকুমারী, ব্রতশীলা, ক্ষীণ-মধ্যা, অনঙ্গদেবের ভাপ-যষ্টি 
রূপা, অগ্রবর্তিনী নারীমূর্তি যে আপনার নিজের জিনিস ভাহা! কোন- 
রূপে না কোনরূপে অবশ্যই ব্যক্ত হইত। কিন্তু প্র শ্লোকে সে ভাবের 
লেশমাত্র নাই। 

“মকরকেতোঃ পার্স্থা”-ছি! ছি! ওকি প্রক্কৃত প্রেমিকের কথা? 
'“আভাতি,__কোখায়? প্রেমিক বলিবে, তাহার নিজের হৃদয়ে--উদয়ন 
ধলিল মকরকেতুর পার্খে ! " 

দ্বিতীয় শ্লোকেও এ কাণ্ড_কেবল ব্ধপের বর্ণন মাত্র--ন্মিজে যে 
সেই ব্ূপরাশির অধিকারী তাহার কোন চিহ্ব নাই-_যদি প্রকৃত গাঢ়তম 
প্রেম বর্ণনার ইচ্ছা থাকিত, তবে কবি উদয়নের চক্ষুকে অত 
গাত্রমার্জন এবং অঞ্চলের শোভা দেখিতে দিতেন নাঁ_এ প্রবাললতিক1 
যে অশোক বৃক্ষকে জড়ায় না, আর কাহাকেশু. অবলম্বন করিয়। খাকে, 
এ ভাবও প্রকাশ করিতেন। 

“তৃতীয় শ্লোকেও প্রাক্৯ এ্ররূপ-_কিস্ত কিছু ভিন্ন। রূপরাশি দেখিতে 
দেখিতে একটু মান্বিক ভাবের যেন আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে। 


২৮৮: বিবিধ প্রবন্ধ | 


প্বাসবদত্তারি করপল্লৰ অশোঁক বৃক্ষের গাত্রে লাগিয়াছে--যেন অর্শোক 
হইতেই উঠিয়াছে। এতক্ষণে সান্বিকভাঁব দেখা দিয়াছে, "এবং সেই তাৰ 
চতুর্থ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। 
| “অনঙ্গ অঙ্গহীন বলিয়া তোমার পানিস্পর্শ স্থৃখ পাইতেছেন নাঁ_. 
উদয়ন তাহা পাইয়া থাকেন, বুবি এ কথাটা মনে উঠিয়া থাকিবে-_ 
এই বার রাজার প্রেমোচ্ছাস হইল। অতএব গেম ধেঁ ছিল না, 
তাহা নহে। কিন্তু উহা তেমন সতেজ নয়--উদ্কাইতে উস্কাইতে দেখা 
দেয় আবার শীপ্রই মিড় মিড়ে হইব পড়ে। শীষ্ব মিড় মিড়ে হইয়া 
পড়ে এই জন্ত বগিপাঁম যে, উদয়ন খন রাত্রি সমাগম হইয়াছে দেখিয়া 
বলিলেন 

উদয়গিরি তটান্তরিত মিক্ং প্রাচী স্থচয়তি দিও. দিশানাথং। 
পরিপাঙজুনা সুখেন প্রিয়মিবনৃদয়স্থিতং রমপী ॥ 

এই পুর্ববদিক, পরিপাগুষুখে উদয়গিরির তটান্তর্রিত নিশানাথকে রমণীর 
ইদয়-গুঁ় দয়িতের ন্যায় টচনা করিতেছে_- 

তখন এ কথাটা যে বাসবদত্তার মুখপানে চাহিয়া বলিয়াছিলেন 
এরূপ ত ৰোধ হয় না। পরিনীত৷ ভার্ধ্যা :বাসবদত্তার মুখ স্বামীকে 
সম্মুখে পাইয়া হৃদয়স্থিত প্রিয়তম স্মরণ করিয়! “পরিপাঁওু, হইতে পারে 
মা। উহা প্রদীপ্ত এবং প্রোজ্জল হইয়া উঠিবে। হ্ৃদয়স্থিত যে প্রিয়ার 
সংস্মরণে রমণীর মুখমণ্ডল পপরিপাতু বর্ণধারণ করে সে প্রিয় বস্তুতে 
রমণীর তখন অধিকার হয় নাই। পরিপাঞ্ঁ বর্ণ অনুভূত বিরহ্েরেই 
লক্ষণ। বস্ততঃ উদয়ন যদিও বাসবদতার প্রতি প্রেমিক বটেন তথাপি 
তাহার মনন যে অন্য প্রকার প্রেমেরও একটাঁ ছবি নিহিত ছিল, 
ফবি এই স্থন্দর শ্লোকটা দ্বারা নায়কের সেই ভাব প্রদর্শন করিলেন। 
উদয়ন যেন মনে মনে ইচ্ছা করেন যে কোন রমণী তাঁহাকে মনের 
ভিতরে রাখিয়া পরিপা্জ-মুখী হয়। অক্কেরঞ্জ শেষ কবিতাটাতে কৰি 
যেন পাঠকের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়াই দেখাইরাছেন যেএবাসবদত্তার প্রতি 





কিন্ত মনে যে ভাৰ বব তাহা ব্যক্ত হবে কেন? টিভি 

না দেখিলে রত্বাবলীর-কবিত্বে জুটি লক্ষিত: হয়---আঁর 

উহাতে কবিদবের চরমোধকর্ষ-ৃ্ট হয়”। তা 
ভাবুক মহাশয়ের উক্ভিগুলি আমাদিগ্ে 

করিলাম। 









(৮০. 
নী বাসবাধত্ার, উই রাজা হা প্রেম যে পুজা 





তিনি, যখন অস্তঃপুরোদ্যানে সবের সুর করিতে আইসেন, তখন 
৯ 





দেখ -হাহ: না. ও প্রণয়ের পরী হয. কৈ? সৌভাগ্য গৌরব 
সংস্থাপিত হুয় কৈ. _বাদবদত্তার মন উদয়নের প্রতি মে' ভাব ধারণ! 
করে নাই--সে ভাব ধারণের কোন যোগই ছিব নাঁ_বাঁসবদত্তার প্র- 
কৃতি উদয়নের অপেক্ষা -অনেক- উচ্চ. উদয়ন তাহার বশ, কিন্ত তত 
প্রেমে গত রতি নিহ ভয়ে, অনেকটা ভক্তিতে, 
এবং কিঞ্চিন্মাত্র প্রেমে। 
একবার. পতিপরী-েমের বত রমনীতাকে মন করা যাউক। 
কি বান্সীকির বামায়ণে, কি ভবভূতির উত্বরচরিতে, যেখানে দেখি, রাম 
যখন সীতার সৌনরধ্য কি স্বভাবের প্রতি আপনার প্রীতিপূর্ণ ভাব প্রকাশ 
করিতেছেন, সীতা তখনি অমনি গলিয্া পড়িতেছেন। আমর! যেন, 
কখন বিস্ফারিত-_-কখন মুকুলিত_সেই নয়নযুগল, সেই অবনমিত মুখ- 
পন্ম__ সেই আরক্ত গণু্থল একেবারে সম্ুখে দেখিতে পাই। কিন্তু উদয়ন 
বাসবদত্তার দেহকে “মদনের চাপ তাহার হস্তুটাকে “নবীন কিসলয়”, 
তাহার রি ্ বঙ্গ প্রবাল বিটপী” বলিয়া এই যে 
করিযোন--হুদয়ক্থিত রমনী নি রাই কি 








্রবীণই রহিলেন। দি চে করিম হার উ সাজের সুখ খানি 








[খিতে পাইল।. নে. কী লা কত উনীত 
মনে করিল।. মনে, যনে রপিতে, 'জাগিল-₹: 
 কহং €পকৃথিদোজ্জেরব অপূর্কো, কুহুমাউহো 'ম্হাপং তাদনস অস্ত- 
উরে চিত্তগদে অচ্চীঅঙ্দি. ইহ পচ্চকৃখো লক্থীঅদি। ফা অহং পি 
ইমেহিং কুস্থমেহিং ইহহৃঠিদা জ্জেবব ভঅবস্তং কুন্থমাউহং পৃঅইস্সং। নমো 
দে ভঅবং কুস্থমাউহ স্থতদং্সণো. মে ভবিসসসি। দিট্রং জং দট্টববং ) 
আঅমোঘদংসণো মে ভ্বিস্সসি। দিট্টোবি পুণো পেক্থিদব্ৰো!। 

অপূর্ব কুনুমাবুধকে দেখিলাম; পিতার ভবনে চিত্রে অর্চন] করে। 
এখানে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ | অতএব আমিও: এই সকল ু্ম বারা এই 
খানে খাকিয্াই ভগবান কুনমাযধকে পুজা করি! ছে ভগবন্‌ কুনুমাযুধ 
£তামীকে নমস্কার $ দার ভিসন হউক! যাহা 
দেখিলান! জানার যৌন আসি 1 নৃষ্ট' 
পা 












য়া.উ্রম হইয়াছিল এপ বর্ণনা আডছে। ইহা বর্ণিত 
জ্লাছে যে. কর সাই দিলনা গে: অনিধীরয্য গ্রণয়বেগ 





শিপ 


(৯. 
পু ই পি টা | 





র রি রাজা, রা | 
গরিব র্‌ নয়নে সনদতা হইয়াছিল, তবে. 









যে, উন সহিত হার টিসি বিপু বাসবদত্তার 
বিবাহ রা গিয়াছে, অতএব নিজ কম্ঠাকে গনেয়ীর সপত্ী করিয়া 





কৌশলজাল বি করেন।। ১ তি 
মগধের অন্ত লাবণক _ নামক. 





তান হ হইল না। উহা রানের নিক « অনেকটা, কাঙ্গ 


 সাগস্িকা দেখি, রগ সে. 
সে দাসী হইয়াছে জন, টা 





একটা গালি দেঃ দেয়, এবং দর্শনের সাধ মিটাইবে মনে: করিয়া ৭ 






দেবের। কা রি দবের নিকটে: 
বীর চিত্র না থাকিলে ভাল দেখায় না বলি রাজার ধর পার্খে সাগ. 
ক্ষিকারই চিজ আঁকিয়া দেয়। আঁর দুকাচুরি চলে না- ৃ 
কথা খুলিল) প্রেমিক হৃদয় উদঘাটিত হইলে সবই গতিরপে গ্রকটিত 
হয়_-এই জন্য গুণ গপ স্বরে গান করিল__' 

লহ জন অন্ুরাতো! লঙ্জাগুরূই পরবশো অগ্পা.. 

পিঅসহি বিসমং পেন্সং, মরণং সরণং ণ বর মেকং। 


রঃ 0 ১৮ রা 


নুতন। ার ইতি বির পে আ নর | অথাৎ পক | 





উল হাড় হইযার স্ধে ডি 





শরত্বাবলীণ, ৯ 


নয় দর্শকেরা সাগরিকা, কর্তৃক মদনভপ্জে রাজার ০ হা নিজ | 
হওয়াতেই' দেখিয়াছেন) উদয়ন নিজেও যে, সাঁগরিকাঁর প্রেমের সনি: 
প্রমাণ পাইবেন, কবি তাহার বেশ যোগাড় করিনাছেন। : কিন্তু সাগর: 
রাস উদনের মনের গাতিলম্ন্ধে বথেষট শরমাণ চাই। সৈরপ প্রমাণ 








| রাজকুলবালা কেমন' করিয়া আপনার হৃদয়ের 
বার কে করিয়া বাখিবে 1  পর্পপত্েশয়নাদি ব্যাপার নির্ধাহ করা- 
ইয়া কবি, তাহারই উপায় করিয়া রাখিলেন। উদকষন &: সকল বিরহো- 
গপঁকরণ দেখিয়া অনেক কথা বলিবেন, এবং সাগরিকা অলক্ষ্যে থাকিয়া 
সেই নকল কথা শুনিবেন। কাঁলিদাসের শকুস্তলাতে ইহার ঠিক বিপ- 
রীত বর্ণন দেখা ধায়, সেখানে বিরহিধী শকুস্তলার পদ্সপত্রে শয়নাদি. 
রাজা ছস্মস্ত বিভূতে থাকিয়া স্বচক্ষে দর্শন করেন। 

রত্বাবলীকাক়্ের সক্রচির অপর বিশেষ প্রমাণ এই যে, তিনি বিরঙ্থ 
ব্যাপারের বর্ণনা যে পর্যযস্ত প্রয়োজনীয়, ঠিক সেই পর্য্যস্ত করিয়াই 
ক্ষান্ত হইয়াছেন, অধিক বাড়াবাড়ি করেন নাই। যদি পদ্মপত্রে শয়নাদি 
কদলীগৃহের . অভ্যন্তরেই অভিনীত হয়, জঙ্বর্গের সমক্ষে না হয়, মাটি- 
কায এরূপ কোন নির্দেশ ছিল, মনে. করা যায়, তাহা হইলে বদ্ধা- 
ধলীকারের প্রতি কিছুমাত্র দোষ মপর্শিতে পারে না। যাহা হউক, 
বিরহ ব্যাপার সংক্ষেপেই সারা হইল। রাস্তার অশ্বশালা হইতে একটা 
বৃহৎকায় বানর জাহার শিকল  ছিড়িয! বাহির হওয়াতে রাজবাটীতে 
মহা হল স্ুল পড়িয়া গেল।.  কদলীগৃহের অত্যন্তরবর্তিনী সবীতবর ভয়ে জড় 
সড় হইদ্জা তমাল পাদগচ্ছাক়ায় লুকাই বানরটা কদলীগৃহে প্রবেশ 
করিল-_পাখীর খাচায় দই মাথা ভাত ছিল, তাহা খাইবার নিখিত 
খাচাটা নাড়িতে চাড়িতে উহ ভা্গিয়া গেল-_শারিকা উড়িয়া পলা 
ইল। সাগরিকা এবং সুসঙ্গতা পাখীটা ধরিবার জন্ত, মেষে, দিকে উড়ি- 
য়াছিল, সেই,দিকে চলিল। 

া্ভীর পোষিত শারিকা উীড়য়া গেলে দাসীরা যে বিশেষ ব্যগ্র হই- 


৯১৬ 
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স্কাই তাহা.ক. ধরিরার চেষ্টা করিবে, তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। 
কিন্তু এ স্থলে একটু -বিশেষ 'ব্যগ্রতার অপর: কারণও ছিল। ভারতবর্ষে. 
বকা হইতে কোন কোন: প্গি্াতির শিক্ষায় সমধিক মনোযোগ 
দেওয়া হইয়াছে, এবং সেই. শিক্ষার, -প্রতাবে তাহাদের, মধ্যে “অনেকে, 
্‌ অতি ক্কুট-বাঁক্‌, এবং বিলক্ষণ মেধা শত্তিসন্পর হইয়াছে উত্তর পৃশ্চিমা- 
ঞ্চলে বিশেষতঃ রাঁজস্থানে, অনেক পোষিত গ্টকপক্ষীকে ঠিক মান্থষের 
মত কথা কহিতে শুনা যায়-_বাঙ্গালাতেও অনেক কাকাতুয়া, টিয়া এবং 
ময়না পাঁধী মানুষের কথার অবিকল অনুকরণ করিয়া থাকে। পূর্বব- 
সকালে যখন ভারতবর্ষে অক্ন ছিল, সথ ছিল, ঘরে ঘরে পাখী পোষা . 
এবং পাধী পড়ান ছিল---তখন যে রাজা রাজড়াদিগের গৃছে অতি স্ুশি- 
ক্ষিত পক্ষী সকল থাকিত, তথিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়? 
এবং সে সময়ে দেইনূপ পক্্ী সকল ছিল বলিয়াই তাহাদিগের জাতি- 
স্মরতা প্রভৃতি অলৌকিক গুণ সম্বন্ধে শ্লোক, আখ্যায়িকা এবং পুস্তকাদি 
বিরচিত হইয়া গিয়াছে । সম্বন্ধে অতি প্রচলিত একটি শ্লোক এস্থলে 
উদ্ধৃত করা যাইতেছে-_ 
ভাত দুরে যদ্ঘচ, 
স্ততপ্রাতগু কুসঙ্গিধৌ নিগদত স্তস্যোপহারং বধূঃ। 
_ কর্ণলস্কৃতি-পন্মরাগ-শকলং বিস্তস্য চঞচপুটে, 
রীডার্ডা প্রকরোতি দাড়িমফলব্যাজেন বাগ্বন্ধনম্‌ ॥ 
 দম্পতী রজনীতে পরস্পর যে নকল কখোপৃকথন করিয়াছিল, গৃহস্থ 
. গুকপক্ষী তাহা! শুনিয়া প্রাতঃকণলে গুরুজুন- সমক্ষে আবৃত্তি করিতে 
লাগিল; ইহাতে বধু অতিশয় লজ্জাকুলা হইয়া পৰুদাঁড়িত্ব বীজ তুল্য 
আপনার কর্ণালঙ্কার পদ্মরাগ : মণিখগ্ডফ্ে উহ্থার চঞ্চপুটে উপহাররূপে 
_ শরদান করিয়া কৌশলক্রমে কথা বন্ধ করিল। 
বানর কর্তৃক: খ্বাচা ভগ্ন হওয়ায় যে শারিকাটা উড়িয়া পলাইল 
টাও রূপ অত্যন্ত মেধাবিনী ছিল। তাঁহার সমীপে" কেহ কোন 








৯৯. 


কথা বিলে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা শিয়া ফেলিত, এ্ং সেই কথার 
আনৃত্ি করিত। (সী হুসঙ্গতার, শঙ্কা হইল যে,  শার্িকাটা উড়িা গিয়া 
যেখানে, সেখানে; তাঁহার সহিত দাগরিকার: 'থে কখোপকখন হইয়াছিল, 
. তাহার পুনরাবৃত্তি করিবে_:এই শঙ্কা: ্রযুক্তই সে শারিকাটীকে ধরিবার 
রিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইল, এবং 'চিরফলক খানি যে কদলীগৃহে পড়িয়া মহল, 
তাহার সংগ্রহের নিমিত্ত প্রথমে কোন চেষ্টাই করিল না। 
কিন্তু ধী সময়ে অপর একটা ঘটনা 'উপস্থিত হইয়াছিল। পুর্ব হইতে 
বাজ! এবং রাণীতে ছুইটা ফুলের গাছ লইঘ্া একটা 'বাজী রাখা হয়। 
রাজা বলিয়াছিলেন যে, স্তাহার নবমালিকার গাছে আগে ফুল ফুটিবে-এ 
রাণী বলিয়াছিলেন যবে তাহার মাধবীলতায় আগে ফুল ফুটিবে। রাজা 
কোন গুণী ব্যক্তির দ্বারা নবমালিকার মুলে এরূপ দোহদ সংযোজিত. 
করিয়াছিলেন যে, তাহার গুণে নবমালিকা পুষ্পরাশিতে পূর্ণ হইয়া 
উঠিয্লাছিল। রাজা এই সংবাদ পাইয়া সহচর বসস্তকের সহিত বিকমিত- 
রর নবমালিকাটাকে দেখিবার নিমিত্ব অস্তঃপুরোদ্যানে আসিয়াছিলেন, 
২ রাজ্ভীকে তথায় আমিবার নিমিত্ত বলিয়া পাঠ'ইয়াছিলেন। কবি 
রঃ উপলক্ষে রান্তী বাসবদত্বার প্রতি রাবার মনের ভাব ব্যক্ত করিবার 
একটা সুযোগ পাইয়৷ তাহা ছাড়েন নাই। বাজা বসস্তককে বলিলেন__ 
উদ্দামো ২কলিকাং, 'বিপাতুরকুচিং প্রারবৃূত্তাং ক্ষ্া 
দায়াসংশ্বসনোদগমৈরবিপলৈরাতন্ | 
অদ্যোদ্যানলতামিমাং সমদন!ং নারীখিবান্যংবং ৃ 
পশ্যন্‌ কোপবিপাকুরপ্রতিমুখং বেব্যাং করিধ্যান্যহং ॥ 
উদ্মামোৎকলিকা বিপাতরকাস্তি, আরনভৃভা, অবিরল শ্বানোদগমে 
মুঃ আয়ায় প্রান্তবতী, মদন বস্থাপক্না, অন্ত নারীর নার, এই উদ্যানলতাকে 
প্রদর্শন করিয়া আজি আমি নিশ্চয় দেবীর কোপপাতুর প্রতিমুখ করিব । 
প্রিপ্তমাকে এমন সকল বাজীতে হারাইয়া দিয়া তাহার একটু রাগাল 
বাগাল-_স্লক্ক ম্লক্জ অভিমানের টিন শোভা দেখিতে রসিক 
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পুরুষের ইচ্ছা হইতে পারে বটে, কিন্ত উদয়ন বাঁসবদভার সে মুখ: 
শো দর্শনের লালায় বযগ্র. নহেন.। তিনি, রাসবদত্তার মুখে কোপের 
প্রভাবই বিক্রিত হইবে, : এইরূপ মনে করিয্মাছিলেন। রুবি, প্রথম 
হইতেই আরম্ত করিয়াছেন, এ স্থলেও দ্েখাইলেন যে, উদয়ন বা্সধদত্তাকে 
তেমন ভাল বাধিতেন না_অভএব তাঁহার মন প্রক্কতরূপে বুঝিতে পারেন 
নাই। রাজ। হর্যোৎুল্প হইয়া নবমালিকা দর্শনে যাইতেছেন, এমত 
সময়ে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে একটা শান্সিকা পড়িতেছে, শুনিতে পাইলেন 
শারিকা (পড়িতেছে-_“সখি ! তুই কেন এই চিত্রফলকে আমায় চিত্রিত 
করিলি ৮ “সখি! রাগ কর কেন? তুমিও যেমন কামদবের চিত্র 
আকিয়াছ, আমিও তেমনি রতিদেবীর চিত্র আকিয্বাছি, বই ত নয়।” 
“সৃথি!- পদ্মের পাতা, মৃণালের বলয়, খুলিয়া দাও” 
| সহ জন সম্থরাযো লক্জাওনই পরব্বসা অগ্া 
_ পিঅসহি বিসমং পেম্মং, মরণং সরণং ৭ বরিঅ মেকং1” 


পপ আপ 


(১১ ) 

সারিকাট এই পর্য্যন্ত বলিয্াই উড়িল_-রা'জা লক্ষ্য করিলেন: যে, 
সে কদলী গৃহের দিকে গেল। আপনিও সেই দিকে চলিলেন। যাইতে 
ষাইতে বলিলেন-- 

ূর্বারাং কুঙ্গমশরবাখাৎ রস্ত্যা 

ততঙ্গ্যা বদভিহিতং পুরং মখীনাং 

তৃভূয়ঃ শিশু-গুঁক-শারিকাভিরুক্তং 

ধন্ানাং শ্রবণংপথাতিগ্িত্বমেতি। 
ছার মদনব্যথা ব্হনক্রিণী ক্কশাক্সা আপনার সবীজনদিগের সম্থুথে 

যাহা যাহা বলেন, তাহা শিশু, শুক, শারিকাদিগের কর্তৃক পুনরুক্ত হয়া 

_ যাহাদিগের শ্রবণপথের অভিথি হয়, তাহারা ধন্য । 


_ববস্বাবলী। ৯০৯. 


এই কবিতাটি তি উরি নার. কোথাও প্রক্কত প্রণয়ের 
এরূপ সুন্নর ্বসন্দিদ্ প্রমাণ প্রদানের, উপায় করা হইয়াছে বলিয়া 
আম্মাদিগের স্মরণ হয় লা। কিন্তু এতাদুশ অপূর্ব এবং কুচিকর প্রমাণের 
আবিস্কৃতি' মা এই্‌..কবিতাঁটির গুণ নহে। ইহাতে যে বক্তার গু 
প্রণয়াকাঙ্জা। জুটিত করিতেছে, উহা এই কবিতাটীর বিশেষ গুণ। 
রাজা বলিলেন, যাহাদিগের কর্ণে ষথীজনের সহিত বিরহিলীর বিশ্রস্ত 
আলাপের কথা শিশু, গুক বা শারিক কর্তৃক পুনরুক্ত, হয়, তাহার! 
ধন্য। কিন্তু শুদ্ধ প্ররূপ, পুনরুক্জি শুনিতে পাইলেই কি ধনা হওয়া 
যায় ?_কখনই নয়। যদি নিজেই তাদৃশ বিশ্রস্তা"াপের বিষয়ীভূত 
হওয়া যায়---তা হলেই ধ্রস্ত! কবি, এই থন্য” শবটির প্রয়োগ করিয়া 
রুতটা ভাবই ব্যক্ত করিলেন। তিনি পূর্বে এক বার দেখাইয়াছেন যে, 
উদ্য়নের হৃদয়ে কোন বিরহিণীর প্রণয়াস্পদ হইবার নিমিত্ত একটি গুঢ় 
আকাঙ্ষা আছে, আবার এই স্থলে সেই ভাব: অধিকতর স্পষ্ট করিলেন। 
উদয়ন রূপ ধন্য পুরুষ হইতে একাস্ত অভিলাষী! 

রাঙ্গা শারিকার অনুসরণে বসম্তকের সহিত কদলীগৃহে প্রবেশ করি- 
লেন-__সেখানে গিয়া একটা চিত্রফলকে তাহার! নিজের এবং লাবণ্য- 
ময়ী একটা যুবতীর চিত্র অঙ্কিত রহযাছে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে 
দেখিতে বলিলেন ৮8 

লীলাবধূতপন্মা রযন্তী পসপাতমবিক্ । 
মানসমুপৈতি কেয়ং চিত্রগতা! রাজহুংসীব। 

| আমাদের গ্রত্বি সমধিক পক্ষপাত প্রকাশ করত লীলাচ্ছলে পদ্দ 
বিকম্পিত করিয়া রাজহংসীর তায়, মানসে প্রবেশ 1৮ গ্ 
স্কিতা ইনি কে? 

বাজহংসী সাগন্ষিকা ক স্থাপন বিকম্পিত করিয়া তাহার 
মানস স্বরে প্রবেশ করিল। রাজা সহচর বসম্তককে প্র চিত্রগত 
রূপমাধুরীর ব্যাথ্যা করিয়া অনেক রুথাই বলিতে লাগিলেন।১:দে মল 


ষ্ বাসবদক্তার রূপবর্ণন সম্বন্ধে ফেঁরপ শাস্ত নির্মল রসিকতাপূর্ণ বাক্যাবলী 
নিঃক্থত, হইয়াছিল, সেরূপ নহে 3. একথা লি তীব্র জালদায় পরিপূর্ণ 
প্রবারে আর সমুদ্র দেহ্বষ্টির প্রতি লামান্য দৃষ্ি নয়-_এবার, শরীরের প্রতি 
পর্বে পর্বে চক্ষুর বিলগ্ষিত অবস্থান-- : 
কুচ্ছাছুরুযুগং ব্যতীতা সুচির স্রাব দিলে, 
মধোহস্তান্ত্রিবলীতরক্স বিষমে নিষ্পন্দতামাগতা।। : 
দষ্টিসষিতেব সম্প্রতি শনৈবাকুহ তুঙ্োন্তনৌ, ৷ 
সাকাজ্জং মুহ্রীক্ষতে জললবপ্রস্যন্দিনী লোচনে ॥. 
-. আমার দৃষ্টি ইহার উরষুগ কষ্টে অতিক্রম করিয়। নিতত্বস্থলে অনেক 
ক্ষণ ভ্রমণপূর্ধবক ভ্রিবলীতরক্ষে বিষমতা৷ প্রাপ্ত মধ্ন্যদেশে একবারে স্পন্দ- 
হীন হইপ্না পড়িয়াছিল--সম্শ্রতি উন্নত প্লয়োধরে আরোহপপূর্ব্বক ভূষিতের 
স্তার সাকাজ্ষ ভাবে জলকণম্রবিলোচনদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিতেছে। 
_ চিত্রকলকে সাগরিকার ছবিটি কেমন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল? 
রাজা যখন আঙনে উপবিষ্ট হইয়া পুরা গ্রহণ করিতেছিলেন__দাগরিক 
তাহাকে সেই সময়েই দেখে, অতএব তাহাকে ক্ষত্রিয়জনোচিত গরুড়া- 
' দনোপৰিষ্টরূপেই অঙ্কিত করিয়াছিল। যদি রাজার হুবির মেই ভাব হয়, 
তাহা হইলে রতিব্যপদেশে অঙ্কিত লাগরিকার চিত্রও এ চিত্রের বাম দিকে 
অ্বীজনোচিতপন্থাসনোপবিষ্ট ভাবেই অস্কিত হম থাকিবে। এই জন্য 
 উক্যুগই প্রথম ত্রষটব্য হইয়াছে। 
এ দিকে সাগরিকা এবং সুসঙ্গতা। চিত্রফলকটা সংগ্রহ করিবার উদ্দেশে 
কদলীগৃহের নিকটে আসিল এবং রাজা ও বসস্তকের কথেপেকথন 
শুনিয়া জানিতে পারিল 'ষে, শারিকার মুখে ব্যক্ত হইয়া সকল কথাই 
 রাভার, কর্ণগোচর। হা গিয়াছে__এবং চিত্রফলকটাও রাজার হাতে 
_. প্রড়িযাছে। । উভয়ে অন্তরালে থাকিয়া রাজার কথাগুলি শুনিতে লাগি গল। 
ৃ ধন. রাজা  উল্লিখিতরূপে সাগরিকার রূপের বর্ণন করিলেন, তখন স্থ- 
ঠা সাগরিকাকে বলিলেন, প্মপি! শ্ুন্চ 51” সাগরিকা উত্ভ ; 
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করিলেন, “তুমিই শৌন-_তোমারই আলিখিত:চিত্রের বর্ণন,. হইতেছে (৮.। 
এই উত্তি প্রত্যুক্তির দারা কবি, রাজার ্পৃনন ভাবের. আরও প্রমাণ 
দেখাইবার প্রয়োজন আছে, বুঝাইলেন। কালিদাস তাহার শকুন্তলায় 
রাজা ছুনস্টকে দিয়া বলহিয়াছেন_. : 
পিপাঁসক্ষামকণ্ঠেন যাচিতঞ্চান্ু পঙ্জিণা। 
নবমেবোজ্বিত। চান্য ধারা নিপতিত, মুখে। 


পক্ষী পিপাসা অধ যাল্তা করিল, গনি নবমেধগরিতা। ধারা 
তাহার মুগ পতিত হইল। 

রবলীকার ভহার নায়িকাকে তত ঝট, করে 'চাতকের মুখে 
ফেলিতে চানে না। ' এই জন্যই এ উক্তি প্রত্যুক্তি “ও ত ছবির 
গ্রশংসা--আমার কি?” সেই “আমার কি” সন্দেহ কাটাইবার জন্য 
প্রথম শ্লোক_- 57৬ 
তাতি পতিতো! লিখন্তযা ত্য বাক [. 

স্বেদোদগমইব. করতলম্পর্শাদেষ মে বপুষি। রর 

নিখিতে 'লিখিতে ইহার বামপবারিণীকর সমূহ আমার শরীরে পতিত 
হইয়া করতল সংস্পর্শক্তাত স্বেদোদগমের স্তায় দেখাইতেছে। অতএব 
সামান্ত ছবির ভাবে ছবি খানি দেখা হইতেছে নাঁ_ছবি হইতেই গ্রন্কত 
ভাবাস্তর ঘটয়াছে। ইহার পর যে গঞ্নপত্রে সাগরিকার শয়নাদি হইয়া- 
ছিল-_সেইগুলি দেখিয়া, তুলিয়া, নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া, রা্তা 
অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন--আর প্রমাণ প্রাপ্তির পক্ষে কোন 
ক্রটিই রহিল না। . 

সুসঙ্গতা আর স্থির থাকিতে পারিল নাঁ-সে. কদলীগৃহে প্রবেশ 
করিল, এবং ছুই চারিটী কথা  কহিয়াই রাজাকে বলিল__মহারাজ প্র 
চিন্রফলকে বতিব্যপদেশে তাহাকে চিত্রিত করায়, সখী আমার প্রতি 
কুপিত হইম্বাছেন, মহারাজ আসি! তাহার ক্রোধ নিবারণ করুন! 


35৪. রিষিধ পরদ্'। : 


সাজা বাপ্র হইয়া আঁপিলেন--এবং £ুপ্গত 
পূর্বক বশিলেন- ৃ টার 
 কুতোস্তথা, শ্রবত্যেষ হেলা তব 0. 
ইনি শ্রী, ইহার. কর পার্সিজাতের পল্লব, নতুবা! স্থেদচ্ছলে অস্থৃত দ্রব 
কোথা হইতে ?.. 
রাজা সাগরিকার ষে হাত ধরিলেন-_অমনি ধরিক্কাই-. রছিলেন। কণ। 
প্রসঙ্গে বসন্তক, দেবী বাসবদত্তার নাম করিয়া ফেলিল। : অমনি রাজা হাত 
ছাড়িরা দিলেন । লাগরিকা ও সসঙ্গতা সরিক্বা গেল)... 
বাসবদত্বা আসিলেন-_রাজার সুখপূর্ণ মুখ দেখিয়া. বলিলেন, আর 
নবমালিকার পুণ্পোদগম দেখিতে, যাইবার প্রয়োজন নাই, আর্ধ্যপুত্রের 
হাদি হাসি মুখ দেখিয়াই- বুঝিয়াছি। নবমালিকার পুম্পৌদগম হইয়াছে 
এই বলিরা বাঁসবদত্বা আর গেলেন না। কিন্তু চিত্রফলকট তাহার দুষ্ট 
গোচর হইল) রাজাকে: জিজ্ঞাসা. করিলেন” এ কি? বসম্তক উত্তর 
বিলেন, আমি রাঁজার চিত্ব অস্ষিত.করিয়াছি। বাঁসবদততা "স্ত্রী চিত্রের 
প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এটিও কি 
বসস্তকের কারিগরি ?” রাজা! বলিলেন, ?্এটি মনগড়া ছবি-_কোন 
দৃষটপূর্বার চিত্র নহে।” বাসবদত্তা বলিলেন--নার্ধ্যপুত্র!. এই চিত্রখানি 
দেখিতে দেখিতে আমার শিরঃ পীড়া উপস্থিত হুইল-_স্খে খাক--নামি 
যাই”। রাজা বন্াঞ্চল ধরিয়া বলিলেন- 
্রসীদেতি ্রামিদ মতি কোঁপে ন ঘটতে 
 করিষ্যাম্যেবং নে পুনর্লিতি তবেদত্পগমঃ1 
ম.মে দোষোস্তীতি ্মিদ মপ্িজ্ঞ্যসিমূযা, 
| কিমেতন্মিন, রক্ত, কষুমমিতি লরেন্সি ভয় তমে ॥. 
কাপ না, হইলে, প্রসন্ন হও. একথা বলা সম্ভবে নাঃ পুনরায় এমন 
কর্ম করিব না, ইহা! বলিলে অপরাধই, স্বীকার করা হয়। আমার দোষ নাই, 
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এ কথা তুমি মিথ্যা জ্ঞান করিবে, অতএব হে শ্রিয়তমে, এ বিষয়ে ষে 
কি বলিব তাহা জানি না। 
বাসবদুত্তা বস্তাঞ্চল টানিয়! লইয়া! বলিলেন-_ 
অজ্জ উত্ত! মা অন্নধা সংভাবেহি, লচ্চং এবব মং সীসবেঅণা বাধেদি। 
তা গমিসসং ৷ 
আর্ধ্যপুত্র ! অন্যথা ভাবিবেন মা, সত্যই আমীকে মন্তক বেদনা বাধা 
দ্রিতেছে; অতএব যাই। 
বাসবদ্ত্তা চলিয়া গেলেন। বসন্তক বলিল, আমাদের বড় সৌভাগা 
দেবী কুপিতা হয়েন মাই। রাজা উত্তর করিলেন-_তুমি দেবীর কোপান্গুবন্ধ 
নিগৃঢ়রূপে লক্ষ্য কর নাই। 
ভ্রভঙ্গে সহসোদগতেহপি বদনং নীতং পরাং নম্রতা 
মীষন্মাং প্রতি ভেদকারি হসিতং নোক্তং বচো নিষ্ঠ,রং । 
অন্তর্বাম্পজড়ীকৃতং প্রভৃতয়া চক্ষুর্নবিস্কারিতং 
কেপিশ্চ প্রকটাকতে দয়িতয়া মুক্তশ্চ ন প্রশ্রয়ঃ ॥ 
প্রিয়ার সহস! ভ্রভঙ্গ উপস্থিত হইলেও বদন নত করিয়াছেন, আমার 
প্রতি ভেদকারী ঈষৎ হাস্য হাসিয়াছেন, কিন্তু নিষ্ঠ,র বাক্য বলেন নাই 9 
অস্তর্বাষ্প দ্বারা জড়ীতৃত চক্ষুকে প্রভৃতাগুণে বিশ্ষীরিত করেন নাই ) কোপ 
প্রকটীকৃত হুইয়াছে, কিন্ত প্রশ্রয় পরিত্যাক্ত হয় নাই। 


(১২) 
রত্বাবলীর নাঁটিকার রাজ্জী বাসবদত্তার চরিব্রচিত্রটী কি অপুর্ব বস্ত।_- 
রাস্তা তাহার রূপ বর্ণন করিয়া! সুদীর্ঘ সালক্কার কবিতা সকল আ- 
বৃত্তি করেন, তাহার জ্রক্ষেপ হয় না। তাহার আজ্ঞা পালনে কেহ 
-দ্বিরুক্তি করিতে পারে না» অথচ তিনি “পরিজনবৎসল1। রাজ নব- 
মালিকার পুষ্পোদগম দেখাইবার নিমিত্ত তাহাকে আহ্বান করেন; 


১৪ 


১০৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 


আসিয়া, রাজার মুখ দেখিয়াই ব্লন, আর নবমালিক1 দেখিবার প্রয়ো- 
জন নাই, তোমার হাসি হাঁস মুখ দেখিয্াই বুবিয়াছি, আমার হারি 
হইয়াছে! রাজা অন্ত স্ত্রীতে আসক্ত হইতেছেন বুৰিয়া, যেমন ক্রোর্ধের 
উদ্রেকে ভ্রভঙ্গ উপস্থিত হয়, অমনি আত্মদমন করিয়া মুখমণ্লকে 
বিনয়নআ্র করেন, যেমন অন্তর্বাস্প উখিত হইয়া নেত্রদ্বয়কে সজল করিয়া 
আনে, অমনি আত্মসংঘম বলে চখের জল চখেই শুফ করেন) কটু 
কথা বলেন না-_-কেবল মাত্র ভেদকারী” ঈষৎ হাস্য :করিয়া চলিয়া 
যান। একি অত্যস্ূত স্ত্রীচিত্র! এরূপ আত্মদমনশীলা, উপেক্ষাকাৰিণী, 
অনুগ্রহপরায়ণা, পরিজন বৎসলা, ধাহার চরণ স্মরণ করিয়া পরিজন- 
বর্শ শপথ গ্রহণ করে, মান্ুবী-দেবী কি কাব্য নাট্রকাদিতে আর দেখিতে 
পাওয়া যায়? 

সকল কাব্য নাটকেই দেখা যায়, উৎকৃষ্ট নায়িকামাত্রেই কোমলা, 
সরলা, ছূর্ব্বলা, মুগ্ধারূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন। এত আত্মদমন, এত 
উপেক্ষা, এত গান্তীর্য আর কোন নায়িকায় দেখা যায় না। এই 
বস্তট, কি রত্বাবলীকারের মন: কল্পিত, ন! রড্লাবলীকার তাহার বাসবদত্তা 
সংগঠনের উপাদান গ্রস্থাত্তর হইতে পাইয়াছিলেন ? 

এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গেলে আরও অনেক কথা বাহির হয়-__ 
এবং ,তাহাতে সমগ্র নাটিকাটীরই প্রকৃতি কিছু নৃতন ভাব ধারণ 


করে। রত্বাবলীর আখ্যায়িকা অপর একটা মৃলগ্রস্থ 'হইতে সঙ্কলিত। 


সে মৃলগ্রস্থ "বৃহৎ কথা” বাঁ তাহারই সংক্ষিপ্তসার “কথ! সরিৎ সাগর”। 
যেমন রামায়ণ এবং মহাভারত, মহাবীর উত্তরচরিতাদি এবং শকুন্তলা 
বিক্রমোর্ধশী প্রভৃতি নাটকের উপজীব্য, বৃহৎ কথাও সেইরূপ অনেক 
কাব্য নাটকাদির অবলম্ব। মমুদ্রারাক্ষস+ “নাগানন্দ” এবং পরত্বাবলীর? 
উপাখ্যান ভাগ বৃহৎ কথ! হইতেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সংগৃহীত 
হইয়াছে। “নাঁগানন্দেদর ত আদ্যন্ত সমুদ্রায়ই “কথা৷ সরিৎসাগর হইতে 
লওয়া। যদিও রত্বাবলীর সমুদ্বায় কথা সেরূপ আম্ুপুববীক্রমে এ 
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গ্রন্থ হইতে লওয়! হয় নাই, তথাপি* ইহারও অনেক সার কথা, এ 
স্থের। 

" প্র গ্রন্থে প্রকাশিত আছে যে, রাজ! উদয়ন যখন গর্ভস্থ তখন 
তাহার মাতা একটা লোহিত হুদ হইতে গকুড় কর্তৃক আকাশ পথে' 
উদয়গিরির শিখরদেশে সমানীতা৷ হয়েন। উদয়ন সেই স্থানে জন্মেন। 
এ স্থলে কি এরূপ ৰোধ হয় না যে, এ “লোহিত .হৃদ* হৃর্য্যোদয়- 
কালীন প্রাচী দিক্‌ ?--উদয়নের মাতা উবাদেবীর প্রতিরূপ ?--এবং 
উদয়ন নিজে কৃ্্যদেবের প্রতিরূপ স্বরূপ? কৃর্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত 
“সর্বদেবময়ো হি স৮__তিনি সকল দেবতাময়। অর্থাৎ তিনি ব্র্ধা, বিষু, " 
মহেশ্বর প্রভৃতি সকল দেবতারই স্থানীয় হইতে পারেন। 

কথা সরিৎসাগরের, ত্রয়োদশ তরঙ্গের এক স্থানে লির্থিত হইয়াছে__ 

এষা বাসবদত্তা চ পত্রী তে নৈব মান্ধুষী। 
দ্রেবীয়ং কারণবশাদবতীর্ণ ক্ষিতাবিতি ॥ 
এই বাসবদত্তা তোমার পত্রী মান্ুধী নহেন, ইনি দেবী, কারণবশে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
&ঁ শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে যে, বাসবদত্তা কোন দেবীর 
প্রতিরূপ স্বরূপা। কোন্‌ দেবী? তাহাও অব্যক্ত নাই। একবিংশ 
তরঙ্গে দেখা যায়__ 
পুরাইনঙ্গাঙ্গসংভূত্যে রত্যাস্ততিভিরচ্চিতঃ। 
তুষ্টো রহস্যসংক্ষেপং ইদং তস্যা শিবোভাধাৎ ॥ 
অবতীর্ধ্য নিজাংশেন ভূমাবারাধ্য মাংস্যয়ং। 
গৌরী পুন্রার্থিনী কামং জনঘিব্যত্যাবিতি ॥ 
অতশ্চগ্ডমহাসেনস্ৃতা দেবী নরেন্দ্র সা। 
জাতা বাসবদত্তেয়ং সম্পন্ন। মহিষী চ তে॥ 

পূর্বকালে অনঙ্গের অঙ্গসংঘটন নিমিত্ত রতি কর্তৃক অচ্চিতি এবং 

্বৃতিদ্াা তুষ্ট হইয়া তাহার সম্বন্ধে শিব এই রহস্যসংক্ষেপ বলিলেন। গৌরী 


হন : বিবিধ প্রবন্ধ । 


নিজ অংশে ভূমিতলে অবতীর্ণ হুইয়া পৃত্রার্মিনীরূপে স্বয়ং আমাকে 
সম্যক আরাধনা পূর্বক কামদেবকে জন্মাইবেন। অত্পব হে নরেন্দ্র! 
সেই দেবী গৌরী চওমহাসেনম্থৃতা বাস্বদত্া হইয়া জন্মিয়াছেন, এবং তোমার 
মছিষী হুয়াছেন। ্‌ 
তবেই জানা গেল যে, রাজী বায়বদত্তা সাক্ষাৎ গৌরী বা আদ্যা প্রর- 
তির অংশস্বরূপা। ইহাও জান! গেল যে, ইনিই কামদেব জননী, সুতরাং 
শ্রীকৃষ্ণের প্রধান! রমণী প্রছান্-মাতা রুক্মিণী দেবী হইতে অভিন্না। কিন্তু 
উ্নৃত শোকে শিব বলিতেছেন, ইনি সাক্ষাৎ আমাকে আরাধনা! করিয়া! 
-কামদেবকে পুত্ররূপে পাইবেন। তাহা হইলে হরি সুরের যে 'অভিন্নতা 
তাহাও এক প্রকার প্রতিপন্ন হৃইল। রত্বাবলীর 'নান্দীর তৃতীয় ক্লোক- 
টারও ছুই পক্ষে__অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে এবং শিবপক্ষে"_ সমান অর্থ হয়। 
শ্লোকটার তাদৃশ বৈচিত্র্য, মুলগ্রন্থের এই হরিহরের একাত্মতা ভাবের 
অভিব্যক্তি বলিয়! ধুর যাইতে পারে। পাঠকের বোধ মৌকর্ধ্যার্থে নান্দীর 
এঁ শ্লোকটা এই স্থলে পুনরুদ্ধত করা যাইতেছে__ 
ংপ্রাপ্তং মকরধ্বজেন মথনং স্বন্তো মদর্থে পুর! 
তদ্যুক্তং বহুমার্গগাং মম পুরো নিলজ্জ বোঢ়ুস্তব 
তামেবান্ুুনয়স্ব ভাবকুটিলাং হে কষ কণগ্রহং 
মুঞ্চেত্যাহ রুষা বমদ্রিতনয়া লক্্মীশ্চ পায়াৎসবঃ ॥ 
পুর্বকালে আমার নিমিত্ত তোমা হইতে মকরধবজ (হরপক্ষে কন্দর্প, 
হরিপক্ষে সমুদ্র) মথন প্রাপ্ত হইস়্াছিলেন। অতএব হে নিলজ্জ ! আমার; 
সন্মুখে সেই বছুমার্গগাকে (হুরপক্ষে গঙ্গা, হরিপক্ষে সরস্বতী) বহন 
করিতেছু, ইহা কি তোমার উচিত? অতএব (হরপক্ষে)__হে কৃষক । 
গ্রহ__আগ্রহ ত্যাগ কর| (হ্রিপক্ষে ) হে কৃষ্ণ! কগগ্রহ ত্যাগ কর। 
ভাবকুটিলা তাহাকেই অনুনয় কর; এই কথা রোষভরে (হরপক্ষে অদ্রি- 
তনর৷ এবং হরিপক্ষে লঙ্গী ) বাহাকে ব্লিয়াছিলেন, ছিনি তোমাধিগকে 
রক্। করুন্‌। 


রত্বাবলী | ১০৯ 


এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ক্তর্ব কি এই নাটিকাঁটী রূপক বর্ণনা। 
আমরা এমন *কথ] বলিতে পারি না। রত্রাৰলী কখনই প্রবোধচন্রোদয় 
নাটকের ন্যায় আধ্যাত্মিক বিষয়ের অভিনয়াকারে প্রদর্শন নহে। কিন্ত 
ঠিক তেমন না হইলেও যখন ইহার মুলগ্রন্থে নায়ক এবং নায়িকা উভ- 
যনেরই দেবতারূপে অভিব্যক্তি আছে, তখন এই নাটিকার উপরেও যে 
দৈব ভারের কতরুটা ছায়া পড়িয়াছে ইহা সম্ভবপর বলিয়া! বোধ হয়; 
বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, রত্বাবলীকার লিষ্ট পদ ব্যবহারে 
বিশেষ সমুতস্গক, এবং দ্ধযর্থ ঘটাইয়া লিখিতে বিলক্ষণ নিপুণ, তখন 
+নাটকাটীর আপাতদৃষ্ট তাৎপর্্যের অভ্যন্তরে তিনি আর একটা গৃঢ়া 
তাৎপর্ধ্য রক্ষা করিয়া, চলিয়াছেন এরূপ অনুমান তাহার সম্বন্ধে বিলক্ষণ 
নুসঙ্গত বণিয়াই বোধ হয়। যর্দি কোন গুঢ় দৈব ভাব রত্বাবলীতে 
থাকে, তবে সেকি ভাব হইবে? নায়ক “উদয়ন, 'পুরুযোভ্মের” প্রতি- 
রূপ হইলে, তিনি ত্রিগুণাম্মিকা প্রকৃতিতে সম্মিলিত হইহবন, কারণ 
পুরাণ-শান্ত্রে রলে-- 

লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা তিআ্রো ভার্য্যা হরেরপি। 
প্রেমাসমাস্তাস্তিষ্ঠন্তি ততং হরিসন্গিধো ॥ 

লক্ষ্মী, সরম্বতী এবং গঙ্গ। (দেরী গৌরীর স্থানীয়া) শ্রীছরির এই তিন 
ভার্ধ্যা, প্রেমে সমানা, সর্বদ| হরি-সমীপে থাকেন। 

প্রথমা স্ত্রী যদি “গৌরীর* প্রতিরূপা হয়েন, তবে অপর ছুই জনের 
মধ্যে একজন অবশ্যই প্লিরম্বতী” এবং একজন অবশ্যই “লক্ষ্মী” হইবেন। 

রত্তাবলীতে উদয়নের দ্বিতীয়া রাজ্জীর নাম নির্দেশ নাই-_কিন্ত 
:প্রদ্যোতন্ৃতা” রূলিয় প্রথমান্কের প্রারস্তেই তাহার উল্লেখ আছে। 
প্রদ্যোত” শবের অর্থ “অগ্নি, এবং 'ত্রক্গনন্দিনী+ বাণীকে অগ্নির কন্তাও 
বলিয়া গ্রাকে। মূলগ্রস্থ বৃহৎ কথায় উদয়নের দ্বিতীয় বরাজ্জীর নাম 
আছে। উহ্থা পল্মাবতী”। পদ্মাবতী” বিশেষরূপে দেবী লক্ষমীরই নামান্তর, 
তবে উহা দেবী সরস্বতীর ও নামান্তর না হইতে পারে, এমত নহে। কিন্ত 


১১৬ বিরিধ প্রবন্ধ ॥ 


বড়াবলীকার পক্মাবতী” নামের উল্লেখ না করাতে, এবং প্রদ্যোতন্থুতা 
বলিয়াই তাহার উল্লেখ করাতে তাহাকে “দরম্বতীর' প্রতিরূপন্বরূপা বি 
নির্দেশ করাই যেন তাহার অভিপ্রায় বলিয়া, বোধ হয়। 

যদ্দি তেমন অভিপ্রায় হয়, তবে তৃতীয়া রাজ্জী অবশ্যই লক্ীদেবীর 
প্রতিরূপস্বরূপা হইবেন । রত্রাবলীই সেই তৃতীয়া রাজ্জী। লক্মীদেবী সমস্ত 
রত্বরাজির অধিষ্ঠাত্রী-_ইনিও রত্তাবলী। লক্্মীদেবীর ধ্যানে উল্লেখ আছে, 
“মুক্তাহারবিরাজমানপৃথুলো ভু স্তনোস্তাষিণী”-_পৃথুল উত্তঙস্তনদ্বয় মুক্তা- 
হারদ্বারা উদ্ভাধিত, রত্রাবলীরও একটা অপূর্ব রত্রমালা ছিল। লক্্মীদেবীর 
নামান্তর সাগরসম্ভবা-_ইহারও একটা নাম সাগরিকা লক্ষমীদেবী বরুণ 
দেবের কন্যা যথা,__ ট 

“তদা লক্ষীশ্চ কলয়। পুরা নারায়ণাজ্ঞয়া | 

বুব সিন্ধুকন্া সা শক্রদম্পৎস্বরূপিণী” ॥ 
পুর্বকালে নারায়ণের আজ্ঞায় ইন্দ্রের সম্পৎস্বরূপা লক্ষ্ীদেবী নিজাংশে 
সিন্ধৃকন্তা হইয়া জন্মিয়াছিলেন। বরুণদেবের একটা নাম “মহাবানু” যথা__ 

বরুণোধবলোজিষ্ণঃ পুরুষে নিয়গাধিপঃ। 

পাশহস্তো মহাৰাহু স্তন্মৈনিত্যং নমোনমঃ ॥ 
বত্রাবলীরও পিতার নাম “বিক্রমবাহু”। যখন এতগুলি মিল পাওয়া 
যায়__তথন নাটিকার মধ্যে সাগরিকার সম্বন্ধে “শ্রীরেষ।” ইনি "লক্্ী” 
বলিয্ রাজার যে উক্তি আছে ঘে উক্তিটী যেমন সৌন্দর্যযপ্রশংসাপর 
তেমনি স্বরূপাখ্যান বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। বিশেষতঃ সেই শ্লোকেই 
আছে, “পাণিরপ্যস্যাঃ পারিজাতস্য পল্লবঃ” ইহার হস্তও পারিজাতের 
পল্লব__লক্ষমীদেবীর ধ্যানেও দৃষ্ট হয়, “কাজ্জিতপারিজাত লতিকাং” ইনি 
কাঙ্ষিত পারিজাতলতিকাঁ। আর একটা শ্লোকে যে, “লীলাবধৃতপদ্মা 
ক্রাড়ায় পদ্ম বিকম্পিত করিস্বা, এই শ্লিষ্ট প্ঘটা আছে তাহার অভ্যন্তরে 
দেবী লক্গীর হস্তস্থিত “লীলাকমলের” উল্লেখ থাকিতে পারে, কারণ 
পপস্মবাণিণী' প্দীদেবীর ছ্রাশ শামের মধো একটী মান। ধাজা রঙ্গা 
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বলীক্ষে পরীরূপে পাইয়া বলিলেন, “সপাগরমভীপ্রাপ্তেকহেতুঃ পিয়া” 
.. শ্রিয়াই সসাগরা মহীপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু । শাস্ষেও বলে.সমস্ত “বন্থুন্ধরা* 
লক্ষ্মীর আবাস । * 

আধ্য কবির! শুদ্ধ মানুষ ভাব বর্ণন কঙ্গিতে তত ভাল বাসিতেন না। 
ত্বাহাদিগের চক্ষে ঘাস জগৎ অন্তর্জগতের প্রতিবিশ্বরূপেই প্রতিভাত হইত । 
যে বাস্য ব্যাপারে তীহাদিগের মনোনিবেশ হইত, তাহাই যেন সামান্ত 
বাহ্মুদ্তি পরিহার করিয়া আধ্যাত্মিক আলোকে রঞ্জিত, এবং পরিশেষে 
দেবলীলা পর্যবসিত হইত। 


ধিবিধ প্রবন্ধ | 


*পেপপস্পর এ হট ও বিপাশা 


সৃচ্ছকটিক। 
(১) 


সংস্কৃতি যতগুলি নাটক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে মৃচ্ছকটি্ক নাটফখানি 
ঈর্ধবাপেক্ষায় অতি গ্রাচীন। এই নাটক সঙ্সাট বিক্রমাদিত্যেরও পূর্বতন 
কোন সময়ে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং ইহার প্রণেতা 
এক জন রাজা বলিয়া! উক্ত হইয়া্ছেন। তাহার নাম বল! হইয়াছে শূদ্রক। 
কিন্ত তিনি ভারতবর্ষের কোন্‌ ভাগের রাজা ছিলেন, এবং তীহার রাজধানী 
কোথায় ছিল, তাহার কোন নির্ণয় হয় নাই। কাহার কাহার মতে তিনি 
মগধদেশের অন্ধু বংশীয় রাজাদিগের পূর্বপুরুষ, আবার কাহার মতে তিনি 
অবস্তী দেশের রাজা ছিলেন । 

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিচারেও শুদ্রক রাজার প্রাছর্তাবের সঙ্গয 
সর্ধবানিসম্মতরূপে নির্নীত হয় নাই। কেহ বলেন, এ সময় খৃষ্টের ছুই শত 
বৎসর পূর্বে, কেহ বলেন ছুই শত বতনর পরে, আবার কেহ বলেন ছয় 
শত বৎসর পরে। 

কিন্তু সকল কক্পনাপূর্ণ বিচায়ে প্রবৃত্ত চার নিমিস্ত আমাদের 
কোন প্রয়োজন এবং ক্ডঞ্মাত্র প্রবৃভি নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন এঁতি- 
বৃত্তিক কাল নির্ণয়ের মন্বন্ধে ইউরোপীয় প্ডিতেরা যতই গবেষণা করুন, 
সমুদায় গব্ষেণার মুল একট কথা মাত্র। রাজা চন্ত্রগুপ্তের সময়ে একজন 
গ্রীকজাতীয্ রাজদূত রাজধানী পাটলীপুত্রে আপিয়াছিলেন। মেই রাজ- 
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ঘুতের রগ গ্রন্থ আছে এবং উহা কোন্সমকে প্রত, হইয়াছিল: তাহা 
জানা আছে,অতরাই তঞগুপ রাজার সময়ও তত্থার জানা হইয়াছে । এই 
শ্রক মাত্র পরিজ্ঞাত বস্তর উর রিয়া ঝা দায় উ্তিহাসিক 
বিবরণের সিম নির্ধারণের চৈ হইয়ী থাকে ঠরাং সঙ্গ বিচার: 
যথেষ্ট হয় বটে, কিন্ত প্রকৃত ঘটনাবলীর, সহিত, 'মিলাইবার কোন: উপায়. 
না থাকায়, বিচারকদিগের মধ্যে অপরিসীম: মতভেদ জস্িয্া যায়, এবং 
প্রকৃত বিষয়ের সহিত মিলাইতে না পারিলে, বিচার যেক্ধপ গলহগোম 
হইয়া থাকে, এখানেও তাহাই হয়। | 

কিন্তু খিনিই যাহা! বলুন, মৃচ্ছকটিক নটিক নিতাস্ত এনে বন্ত 
নয়। উহা রামায়ণ এবং মহাভারতের পরবর্তী ত বটেই, রাা তনতরপ্তপ্তেরও 
কিছু পরবর্তী । কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা অল্পদিনের বলিয়া! কোনরূপেই প্রমাণিত 
হয় না। তবে এক জন ইউরোপীয় পর্তিত.. বলিয়াছেন বটে যে, যৃচ্ছ- 
কটিকের “আধ্যক” নামক পুরুষটা বিসুখুষ্টের ছায়া হইতে প্রাপ্ত । যদি 
ওরূপ কথা কিছুমাত্র শ্রদ্ধার যোগ্য হইত, তাহা! হইলে বিচার করা যাইত। 
ভারতবর্ষের এ্রঁতিহাদিক বিবরণ অথব গ্রন্থাদি প্রণয়নের কাল, নির্ণয় 
বাহিরের সহিত মিলাইতে গেলেই অধিক গোলযোগ হইয়া পড়ে । আত্যস্ত-. 
রিক ঘটনামাত্র লইয়া তাহাদিগের ু্ারভার, নর্শরে সকল, স্থলে ততটা 
গোলযোগ হয় না। ৃ 

এক রা লা ইহার 
ভাষায় অলঙ্কার পারিপাট্যের জষ্ঠ যত্ধের আধিক্য,নাই,. এবং বর্ণিত বিষয়টা 
বুঝাইবায় দিকে ইহার যত দৃষ্টি বর্ণন-কৌশলের দিকে দৃষ্টি তত. অধিক 
বোধ হয় না। 

কিন্ত ভাষার পারিপা্যের দিকে দৃষ্টি অধিক বোধ হয়না বলিয়াই যে 
যচ্ছকটিক নাঁটক রচনা-কৌশল-শুন্ত তাহা নহে।, একটু নিপুণ হইয়া 
দেখিলেই, উহাতে গু রচনাকৌশলের তৃরি ছুরি প্রমাণ প্রাণ হওয়া যাক। 


১৫. 


১১৪ সু নিষিধ প্রবন্ধ ।.. 


অগচ সেই রচনাকৌশল: এমন অতি সহজ তাবে আসিয়াছে যে, একবারও 
কৌশল বলিয়া খনে হয় না। 

বি দেখ। নান্দীতে ছুইটা শ্লোক আছে। 
তাহার প্রথমটাতে দৈবাদিদেব মহাদেবের পর্য্যসকবন্ধ ভুজগবেষ্টনে দৃীকত, 
তাহার ইন্রিয় বৃত্তির নিরোধ, আত্মমাত্র সাক্ষাৎকার, এবং হথিরশূত্ টি 
বর্ণিত [১]; দ্বিতীয় শ্লোকটীতে সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবের ঘোর শ্তামবর্ণ 
কণ্ঠে বিছ্যুলেখার স্তায় মহাদেবী গৌরীর উজ্জল গৌর তুজ-লতার অবস্থান 
বর্ণিত [ ২]) প্রথম প্লোকে মহাদেব শ্মশানবাসী, ধ্যান নিমগ্ন, সমাধিস্থ 
জগৎ শুন্য, সংসার শূন্য । দ্বিতীয় শ্লোকে হরগৌরীরূপ একত্রে সম্মিলিত, 
জগৎ পূর্ণ, সংসার জাজ্ছল্যযান। সমুদয় নাটকটাতেই হী ছুই কথা। 
এক কথা, নায়কের দরিদ্রতা, অকিঞ্চনতা, সর্ব-ৃন্তত্ব ঃ দ্বিতীয় কথা, তাঁ- 
হার প্রেমিক! প্রেয়সীর লাভ, এবং তৎসহ সমুদায় সাংসারিক স্থুখ প্রাপ্ডি। 
অতএব মুচ্ছকটিক নাটকের নান্দীতেই সমুদায় নাটকটার বীজ নিহিত 
হইয়! আছে। উৎকৃণ্ত রচয়িতাঁদিগের লক্ষণই এই যে, তীহারা যাহা কিছু 
লেখেন তৎসমুদায় পরস্পর দৃঢ়সন্বন্ধ এবং সকল কথাতেই মুখ্য বিবয়ের, 
অনুকূলতা সাধিত হয়। 
_ নান্সীর পরে প্রস্তাবনা । প্রস্তাবনাডীও বিলক্ষণ কৌশলপূর্ণ। প্রস্তা- 
বনার আরস্তে নাটকরচদ্িতার পরিচয়। রচয্মিতার পরিচয় প্রদান করিবার 
রীতি প্রাক্চ সকল নাঁটকেই প্রচপিত আচ্ছে। পরিচয়স্থলে' রচয়িতার 
সী প্রশংসা থাক । এই জন্য কে কেহ মনে করেন যে, প্রস্তাবনার 











6১] র্গরস্থবস্-িপুণিতভূজগাপ্সেষলংবীত ভ্ানো 
এ রস্তঃ প্রাণাবরোধবুপরত-সকল-জ্ঞান-কুদ্ধেক্রিয়স্য ১ 
আত্মন্যাত্মুরমেব ক্পগতকরণং পশ্যতস্তীতব দৃষ্া 
শস্তোর্বঃপাতু শৃন্যেক্ষণঘটত-লয়-ররঙ্ষাল্পঃ সমাহিত ॥ 
1২] পাতুবো নীলকণ্ঠস্য কন্ঠস্তামান্মুদোপমঃ। 
গৌরী ভূজলতা৷ ঘত্র বিছ্যাল্েখে রাজতে ॥ 





এ বি, ৮, 


গ্রভা, নাটক-চ্িতা সব লেখেন না তার শিষ্যা্দি কেছু শিখিযা 
দেন। এপ বসান যে অমূলক, তাহা প্র পরিচর ভাগের রচনা প্রধালীর 
 ঈহিত অপরাপর ভাগের, রচনা প্রণালীর সাদৃশ্য দেখিলেই”উগরন্ হয়। রর 
ক্ষকটকের ও পরিচয় ভাগে বলা হইল: রচিতার নাম শুড্রক, তিনি 
রাজা, এবং -্বিজমুখ্যতম, খ্গগৃবেদ এবং সামবেদে পণ্ডিত, বেদজঞবর্থের 
শ্রেষ্ঠ, এবং হুস্তীর সহিত বাহুযুদ্ধে উন্খ 3 তিনি শত বর্ষ এবং দশ 
দিন আযুক্জাল ভোগ করিয়া, পুত্রকে বাজাদানপুর্ক চ্রিতারোহগে 
দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন । ্স্থরচয়িতার এবডূত পরিচয় প্রীপ্ত হইয়া 
মনে মনে' বড়ই সন্দেহ জন্মে। ইনি নামে হইলেন শূত্র, কাজে হইবেন 
সমরব্যসনী ক্ষিতিপাল এবং ব্যবহারে হইলেন তপোধন ত্রাঙ্গণ। ইহাকে 
রাজা! বলা হইল, অথচ €কাথাকার রাজা এর থাকিতেন কোথায়, 
তাহা বলা হইল না। এমন স্থলে যদি মনে কর! যায় যে, গ্রন্থকারের 
এই শূড্রক নামটাই কল্পিত, তাহা করিলে কি নিতান্ত কষ্ট কল্পন! 
করা হর? আর্থ গ্রস্থকারের! ট্বদিক সংস্কার বশতঃ আপনাদিগের নাম 
রূপ পরিহারপুর্ধক এবয়ান্র লোকোপকার উদ্দেশ্যে গ্স্থাদি রচন। করিতে 
পারিতেনল্ নাম বাহির করিতে না পারিলে স্তীহাদের বুক ফাটিত না । 
তাহা ছাড়া ত্বার একটা! কথা আছে। আমাদিগের কোন গ্রন্থকার 
পনমাজের বর্ণন করিব এপ স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত 
হয়েন না? মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা তাহা করিয়াছেন (৩)। ভিনি বলি- 
[৩] অবস্তি পূর্য্যাং দ্বিজসার্থবাছো! 

যুব! দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ। 

_ খ্ণানুরক্তা গণিকা চ যস্য, 
র্সম্তশোভেব বসস্তসেনা |... 
. তয়োরিদ্ং সৎসুরতোৎসবা শয়ং, 

নয়প্রচারং ব্যবহারছুষ্টতাং। 

খলম্বভাবং ভবিতব্যতাং তথা, 

চকার সর্বং কিল শৃদ্রকোনৃপহ ॥ 


১৯৬ . বিবিধ প্রবন্ধ । 


ফ্কাছেন তাথকালিক, নয় প্রচার”*প্বযবহা় ছু্টতা”, “খল স্বভাব” *ভরি- 
তব্যতা” প্রভৃতি সমুদ্ধায় বর্ণন করিবার .অভিপ্রায়ে ভিনি সচ্ছকটিক 
রুচনা করিয়াছেন।. সমাজ বরণনে প্রত্ত্ব গ্রন্থকর্তৃগণ প্রায়ই ্বস্ব নাম 
গোপন করিয়া থাকেন। অতএব কোন নাটক রচয়িতা সমাজের বৃহ 
ত্তমভাগ যে শুদ্র জাতি তন্নামানুসারে স্বম্ং, শৃত্রক লাম্ম পরিগ্রহপূর্ববক 
আপনাকেই ক্ষত্রিয় গুণ এবং ব্রাঙ্গণ গুণ সমন্বিত. এবং সমুদায় সমা- 
জের 'প্রতিরূপ স্বরূপ দেশ সাধারণের বাজি! বলিয়া বর্ণন পুর্র্বক নিজ 
পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এরূপ মনে করিলেও করা, যাইতে 
*পারে। গ্রস্থক্ষার যে নিজ মৃত্যুবিবরণও সম্ুগ্নে থ্যাপন করিতে পারিয়া- 
ছেন তাহার তাৎপর্য্ও উল্লিখিত. কল্পনার অবল্ষ্বনে কিছু বিশদ হইতে 
পারে। শাস্ত্রে বলে মনুষ্যের পূর্ণ আযুস্কাল শত বর্ষ; অতএব মনে করা 
যাইতে পারে যে, এক একটি সমাজ-প্রতিবূপের বয়ন এক শতবতসর। 
আর মৃত্যুর পর দশ দিন যে অশৌচকাল দে পধ্যন্ত মৃতব্যক্তির লোকাস্তর 
গতি. নাই--এক প্রকার ইহলোকেই স্থিতি ঃ এই জন্য এক একটা সমাজ 
প্রতিরূপের অবস্থিতিকাল শত বর্ষ দশ দিন। সেই এক শত দশ দিনের 
পর দ্বিতীয় স্মাজপ্রতিরূপ পূর্বগত সমাজ্ঞ প্রতিরূপের পুত্র স্বরূপে প্রাছ- 
ভূতি হয়। এই জন্ত মৃচ্ছকটিক রচয়িতা 


রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং 
*লন্ধাচায়ুঃ শতানব্দং দশ দিন সহিতং 
শৃদ্রকোগ্নিং প্রবিষ্ট ॥. 

(২) 


মৃচ্ছকটিক রচয়িতা নান্দীর ছ্ইটা শ্লোকে অভিনয় বস্তর রয়স্ত বীজ 
নিহিত করিয়া এবং প্রস্তাবনার প্রারন্তে আপনি যে সমাজের গতি 
ধরূপ হুইর়াই তাহার একটা আদর্শ গ্রন্থ প্রস্তত করিতে, উদ্যত হই- 
সবাছথেন,. বেন এইরূপ আআভাপ প্রদান করিয়া শ্রোতুবর্গের এবং ডট বর্গের 


সচ্ছকটিক- ঁ ৃ ১১৭ 


কৌতুহল উদদীপনপর্্ক একটা তির সহিত রসতাবনার ছি প্রবর্থিত, 
করিয়াছেন। "গানটা এই- 
:শুন্তমপুত্রস্য গৃহং, ... | 
' চিরশূনং নামি যার । 
 মৃর্থস্য দিশঃ শুন্তা, 
| | সর্ব শূহ্যং দরিদ্রসা ॥. 
অপুত্রের গৃহ শূন্য, সন্বিত্র বিহানে 'চিরশৃন্ত, মূর্ধের দিক্‌ শুন্য ; 
দরিদ্রের ,দকলই শুন্য । 
নান্দীতে *শুন্তেক্ষেণ শবের প্রয়োগে যে বীজ নিহিত হইয়াছে, 
উল্লিখিত গানটাতে .তাহার অস্কুরোদগম আরম্ভ হইল। «সর্ব শৃন্তং : 
দরিদ্রস্” এই কথাই নাটকের সকল কথার ধুয়া হুইয়া রূহিল, এবং 
নায়কের সর্বশুন্ততা কি প্রকার বিশিষ্টন্ূপ তাহারও পরিচায়ক হইল। 
নাটকের নায়ক যে চারুদত্ত, তাহার “নিজ কূপ গুণের অনুরূপ” রোহ- 
সেন নামক পুত্র আছে, তাহার “সর্ধকাল মিত্র” মৈত্রেয় নামক একজন 
সুহৃদও .আছেন, এবং তাহার গৃহ মধ্যে "পুস্তক সক্কুল” থাকায় এবং 
অন্তান্ত প্রকারেও তীহার বিদ্যাবত্া সচিত হইয়া আছে-_তাহার নাই, 
কেবল ধন, এবং ধন না৷ থাকায় এ সকল থাকিতেও তাহার িকল শূন্য” 
-প্সির্বশূন্তং দরিদ্রস্ত” | 
সমাজ চিত্রণে যে দারিদ্র্যাবস্থার ছিত্রণ অত্যাবগ্রাক, তাহার সন্দেহ নাই। 
কারণ সকল সমাজেই দারিদ্র্যের অতি বিগুলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । এবং কোন 
রস্তর বৃহত্তম ভাগের অনুরূপ চিত্র না হইলে, সে চিত্র সে বন্তরই হইতে 
পারে না। ও ও 
কিন্তু দারিত্র্যাবস্থা যদিও দয়াৃততির উত্তেজিকা হয় বটে, তথাপি 
সকল স্থলে কবিমময়োচিত, হইয়া উঠে না। যে দারিপ্র্য দশা পুরুষ- 
পরম্পরাক্রমে ভোগ হ্ইকসা আইসে,“যে দারিজ্রের প্রভাবে ধর্মজ্ঞানের 
হিতাহছিত বোধের সুর হইতে পায় না, যে দারিজ্রযযন্্ণা নিরস্তর সন্থ 


৯ 


৯৯৮ [ বিিধ প্র্ধ। 


ক্ষরিতে করিতে 'শরীর এবং মনন কঠিন হইয়া উঠে, ছাখানভৃতিই ঘেন 
নান ভুইয়া পড়ে, স্া্ুয পণ্ডবৎ হইয়া যায়-_সেরপ দারিভ্রঃ দশার প্রক্কত 
ররণনায় মনুষ্য হৃদয়ের বিকাশ অতি অল্প হইয়া থাকে, এবং মহাঙ্তৃতিন 
আকর্মণও ত্বধিক হইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যা বিনয়, শীল, আভি- ্‌ 
জাত্য, দাতৃত্ব, পরোপকারিতা, প্রতৃতি সদ্গুণ সম্পন্ন কোন গৃহস্থের 
দারিদ্র্যদশা ঘটিলে,. তিনি প্রতি মর্ষে মর্ম, দারিদ্র্যন্ত্রণা ভোগ করেন, 
এবং সেই যন্ত্রণা কখন কিন্ধপে অন্ধভূত হর, তাহা ও প্রকাশন করিতে 
সমর্থ ভুয়েন। 
*. এই জন্ব উচ্চ দ্বি্নকুলস্ভৃহূ, অতি ভাগ্যবান ব্যক্তির পুত্র, 'প্রাসাদ- 
রামী, পরমাতিথেয়, জন্মসূমির উন্নতিসাধক, সাধারণের হিতার্থে হুবহু 
(মরোবর, দেবভবন, উদ্যানাদির নির্মাণ কর্তা, এবং এবিধ দানশৌগুত। 
নিবন্ধন স্বয়ং বিস্তবিহীন এবং ছুর্গত যে চারুদত্ত, তিনিই দারিজ্রযাবস্থার 
কাব্যোছিত সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ বলি! ল্লমাজচিত্র করণে ক্কতসঙ্কল্প মৃচ্ছ- 
কটিক রচয়িতার নাটকের নায়কর্ধপে উপকপ্সিত। এই জন্যই বোধ 
হব উ্জ চারদন্তেরে মুখ দিয়াই কবি একন্থয়ে উলিখ্বিত ভাবটা এইন্ধপে 
রক্ত করাইয়াছেন, যথা-” 

:স্কুখং হি ছুংখান্তন্তয় শোতে । 

| : ঘনান্ধকারেঘিব দীপদর্শনম,। 

খাত, যো ঘাতি নরো দরিদ্রতাং। 

:-স জীবদীপান্মরণানধমাপ্ন তে॥ 


ছখভোগপুর্ক যে সুখ তাহা, গভীর অন্ধকারে দীপদর্শন স্বন্ধপ। সেই 
“রূপ স্থথের অবস্থা হইতে যে ব্যন্ধি ছুঃখের অবস্থায় গড়ে, সে জীবনের 
আলোক হইতে মৃত্যুবূপ অন্ধকারে পতিত হয়। 


রটে নি ১১৯, 


তে) 
_. শসর্বং শুম্যং দরিদ্রস্য” এই গীতিপ্রব দ্বারা অতি বিশ্সষ্টরপে চিত 
মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত দারিদ্র্য দশাগ্রস্ত হইয়া! কেমন মরে মন্দ 
এবং পদে পদে সেই দশার যন্ত্রণা সকল ভোগ করিতেছিলেন, তাহা 
সেই নায়কের রঙ্গভূমে প্রবেশ হইতেই প্রদর্শিত হইতে চলিল, এবং 
মায়ক যে দর্বতোভাবেই আর্ধ্যভাবসমস্থিত তাহাও প্রথম হইতেই প্রদ- 
শিত হইল। তিনি সায়-সন্ধ্যার প্রাকৃকালে গৃহদেবতাদিগের উদ্দেশে 
বলিপ্রদঃন ইনি এইরপে সষ্ হইলেন, এবং তৎকালে তাহার তত 
হইল-__ 
যাসাং বলিঃ সপদি মদ্গৃহদেহলীনাং 
হংলৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিলুপ্তপুর্ববঃ। 
তার্থেব সম্প্রতি বিরূঢতৃণাঙ্ক,র রাঙ্ম, 
বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীঢঃ ॥ 
যে গৃহদ্বারের সপ্মুখভাগে প্রদত্ত বলি হংস সারসাদি কর্তৃক সন্বর- 
বিলুপ্ত হইত, এখন সেই গৃহাঙ্গনে জাত তৃণাঙ্কুর মধ্যে পতিত অঞ্জলি 
প্রমাণ বীজমাত্র বলি কীটগণের মুখভ্রষ্ট হইয়৷ পতিত হইতেছে । 
নায়কের চিরসুত্বদ মৈত্রেয় প্রব্ূপ কাতরোক্তি শুনিয়া! বলিলেন__. 
“ভাই! তোমার ছুঃখ কি, তুমি আত্মীর়স্বজনকে আপনার ধন দান 
করিয়া স্ুরপীতাবশিষ্ট প্রতিপচ্চন্ত্রের স্তায় পরিক্ষয়েও শোভমান হইয়! 
আছ”। কি অপুর্ব উপম! | ইহার মূল, বোধ হয়, কামন্দক নামক নীতি 
শান্্। মল্লিনখিহ্ত প্র শান্ত্রে একটা কবিতায় উক্ত হইয়াছে__ 
: ধর্মার্থ, ্ষীণবিত্স্য ক্ষীণত্বমপি শোভতে 
সুষ্টরঃ পীতাবশেবস্য কৃষ্ণপক্ষে বিধোরিব। 
বয়স্য ন মমার্থান্‌ প্রতি টদন্যং। পশ্য, 
এতত্ব,মাং দহতি ষদ্‌ গৃহমন্মদীয়ং ! 


ীগাধতাতিথ পা মি ্‌ 
সংুফসাজমদলেখমির উমন্তঃ; 
কালাত্যয়ে মধুকরা: করিণঃ কপোলং ॥. 
বয়স! অর্থ গিয়াছে বলিয়া আমি ছুঃখ করিতেছি না। যেমন ভ্রমরের , 
দি কাল গত হইবে হস্তীর শু সান্্র কপোলদেশ পরিত্যাগ করে, 
(দইবূপ অর্থহীন হইয়াছি বলিয়া অতিথিরা হবে আমাদিগের গৃহ বর্জন 
করিয়াছেন, সেই ছুঃখেই পুড়িতেছি। 
আর পুর্বে অপরিচিত হঠাৎ আগন্তক, এ্রমন অতিথিরাই যে আমাঁ- 
দৈর বাটা বর্জন করিয়াছেন তাহাও মক ।. 
5 এসত্যং ন মে বিভবনাশকৃতান্তি চিন্তা, 
_ ভাগ্যক্রমেণ হি ধনানি ভবস্তি যাস্তি। 
এততুুমাং দহতি নষ্টধনাশয়স্য, . 
ধৎ সৌনবদাদপি জনাঃ শিথিলীভবস্তি ॥ 
সত্যই, ধননাশ হইয়াছে বলিয়া চিন্তা করিতেছি না; ধন ভাগ্যে হয় 
ভাগ্যে যয়ি। আঁমার ছূঃখ এই যে, ধনহীন হইলে সৌহার্দ হইতেও 
নাকে শিথিল হইয়া পড়ে।. আরও-_. 
দারিদ্রযান্বিয্নমেতি, হ্রীপরিগতঃ,গ্রত্রশ্যতে তেজসো, 
নিস্তেজাঃ পরিভুয়তে, পরিভবান্গির্বেদমাঁপদ্যতে | 
নির্বিঃ গুচমেতি, শোকপিহিতো, বুদ্ধা পরিত্যজ্যতে; 
নিবৃর্ধিঃ ক্ষয়মেত্যহো নিধনতা সর্বাপদামাস্পদম্‌। 
-দারিত্্য হইতে লঙ্জা হয়, লজ্জাপরিগত.. ব্যক্তি তেজোত্রষ্ হয়, 
তেজোহীন, ব্যক্তি পরিতব শ্রাপ্ত হয়, পরিভব হইতে নির্ধেদ উপস্থিত 
হয়, নির্বি ব্যক্তি শোক পায়, শোকাছন্ন ব্যক্তি হতবুদ্ধি হইয়া! যাক 
হা অতএব নির্ধনত! সকল আপদের, আম্পদ। 
নিবাসশ্িস্তায়াঃ, পরপরিভবে! বৈরমপরং, 
ভুষ্গা মিআ্াণা ্বজনজনবিছেষকরপং 
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বনং গন্থং বুদ্ধিবতি চ ক'লত্রাৎ পরিভৰো, 
রর হাদিস্থ: শোকাগির্ন চ দহতি সন্তাপয়তি চ॥ . 
দারিদ্র্য .চিন্তার আস্পদ, দারিদ্র্য হইতে পর কর্তৃক পরিভব প্রাপ্ত হইতে , 
হয়। লোকে শত্রুতা করে, মিত্র ব্যক্তিরাও দ্বণা করে, দরিদ্রতা হেতু 
আত্মীয় বন্ধুরাও বিদ্বেষ করিয়া থাকে, বনে যাইতে মতি হয়, ভার্্যাও 
তিরস্কার করে। হৃদয়স্থ শোকাগ্সি ভম্ম করে না, কিন্তু পোড়াইতে 
থাকে। 
উল্লিখিতু কয়টা কবিতাঁতে আর্য নায়কের মনে দারির্র্যবস্থায় যে 
সকল ছুঃখ অতি প্রবল হইয়া উঠে, তাহাই বলা হুইল--অনাধ্যের 
অর্থাৎ শ্লেচ্ছাদির মনে শ্বতঃই যে প্রথম এবং প্রবল অনুভব হয়, সে 
কথার নামগন্ধও এখানে নাই। ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া! পড়িলে 
আপনি খাবে কি, এই প্রথম চিন্তা, তাহার পর স্ত্রী পুত্র খাবে কি, 
এই দ্বিতীয় চিন্তা; তাহার পর আপনাদের ভাল খাওয়া ভাল পর! 
ভাল থাকার কি হইবে, এই চিন্তা--কিস্ত আধ্যনায়ক?চারুদত্তের ও সকল 
চিন্তা নাই। অতিথি আইসে না, সুহৃজ্জনেরা শিথিলপ্রণয় হয়, লজ্জা, 
নিস্তেজ্তশ্বিতা, পরিভব, নির্কেদ, শোক, বুদ্ধিত্রষ্টতা প্রভৃতি দোষ দারিদ্র্য 
হইতে জন্মে, এই সকল চিন্তাই তাহার মনে অতি বলবতী। 
কবি এইরূপ আপন নায়ককে প্রথম হইতেই উদাত্ত গুণে বিভূষিত 
করিয়া তাহার পর তাহাকে অতি বিস্পষ্ট আর একটা মুদ্রাঙ্কণে মুদ্রিত 
করিয়া তাহার আধ্য ভাব দেখাইয়াছেন। তাহার বয়স্য মৈত্রেয় বলিলেন 
--"দেবতাদিগের এরূপ পুজা করিয়াও যখন তোমার প্রতি তাহার! 
প্রসন্ন হয়েন নাই, তখন আর তাহাদের পুজার গুণ কি?” চারদত্ত 
এই কথার উত্তরে বলিলেন,__ 
ম! মৈবং, গ্রহস্থস্য নিত্যোয়ং বিধিঃ। 
তপসা মনসা বাগ.ভিঃ পুঁজিতা বলিকর্্মভিঃ। 
তুষ্যন্তি শমিনাং নিত্যং দেবতা: কিং বিচারিতৈঃ ॥ 


১৬ 


১২৪, বিবিধ প্রবন্ধ । 


অনিচ্ছাবতী। তাদৃশ অনিচ্ছার « প্রতিকারণ__নায়ক চারুদত্তের প্রতি 
তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ। বসস্তসেনা সেই অন্থরাগের ,বশীভূতা হইয়া 
সখীজনের সহিত বিশ্রম্তালাপ সময়ে & চারুদত্তের কথাই কহে। স্বয়ং 
গুকাকিনী বসিয়া চারুদত্তের চিত্রিত প্রতিমূর্তির এঞতি" নিরীক্ষণ 
করে। এ চিত্রলিপিখানি আপনার শয্যার উপর রাখিতে বলে, অঙ্থ- 
ক্ষণ চারুদত্তের প্রতি তন্মনস্ক ভাঁবে থাকে, চারুদত্তের ব্যবহৃত কোন 
বস্ত্র হস্তগত হইলে তাহা আপনার অঙ্গাবরণ করিয়া কৃতার্থ হয়, দুর 
ভইতেও চারুদত্তকে দেখিবার জন্কা একান্ত ব্যগ্র হয়, চারুদত্তের শরী- 
*“রসেবক কোন ভূত্যের দর্শন পাইলেও তাহার সমূহ সমাদর এবং 
গৌরব করে, এবং মাতা কর্তৃক পুরুবাস্তর গ্রহণে আদিষ্ট হইলে 
রলে__« জই মংজীঅংতীং ইচ্ছসি তা এন্বং ন পুণের অহং অজ্ঞান্ত 
অণবি দম্বা ” (অর্থাৎ যদি আমাকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, 
তবে মাতা কর্তৃক যেন আর এক্নপে অনুজ্ঞাতা না হই )। 

গণিকা জ্যাতীয়া এবং এরূপ অন্ুরাগসম্পন্না বসম্তসেনা দেখিতে 
কেমন ছিলেন, ভ্ভাহা ভানিবার নিমিত্ত স্বতঃ কৌতুহল জন্মে। তিনি 
যে বিশিষ্টরূপেই সৌন্দর্ধ্যসম্পন্না যুব্তী, তাহা “বসস্তশোভেব” “দেব- 
তোপস্থানযোগ্যা” ইত্যাদি বিশেষণ পদের দ্বারাই প্রকটিত হুইয়াছে। 
তবে একটী কথা এই-_ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, এবং খাটি শূদ্র 
অপেক্ষা নান! প্রকার সংমিশ্র বর্ণের লোকই অধিক এবং সেই মিশ্র 
রর্ণের লোকদিগের মধ্যে শুদ্র বা অনার্ধ্য সন্বন্ধই অধিক। অতএব 
সম্ভবতঃ পূর্ব কালের গণিকাজাতীয়াদিগের মধ্যে অধিকাংশই অনা- 
ধর্শোণিত সম্বন্ধ ছিল। কবিযেন সেই কথাই কতকটা ব্যক্ত করিয়া 
গিয়াছেন, বোধ হয়। এক জন দাস (সুতরাং শূদ্র-জাতীয় ব্যক্তি) 
বসস্তসেনাকে অস্ত্িকা (অর্থাৎ দিদি) বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। বস- 
স্তসেনা উচ্চজাতীয়া হইলে তাহার প্রতি দাসের ্ররূপ সম্বোধন 
€কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না। অপর এক স্থলে এক "স্তন বমন্ত- 
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সেনাকে গালি দিয়. “নীনাসা”” (নিম্ননাসা) বলিতেছে। নিয় নাসা” 
বিশুদ্ধ আর্যচন্ত্রী পুরুষের লক্ষণ নয়-_যেখানে নিক নাসা দেখা যায়-_ 
“€সই স্থলেই অনাধ্য শোণিতের মিশ্রণ বুঝিতে হয়। অপর এক স্থুলে 
. বমন্তসেনাকে গাড়ান্ধকারে হারাইয়া বলা হইতেছে মসীরাশি মধ্য যেন 
'অঞ্জি গুড়িয়া” (অঞ্জন গুটিকা) হারাইরা গেল। এই কথায় বসন্তসে- 
নার বর্ণটা গৌর না হইয়া কিছু কাপ বলিয়াই বোধ হয়। কৃষ্কবর্ণতাও 
দ্বনার্ধা সংবের স্পষ্ট লক্ষণ! অন্রুএব মনে করা যাইতে পারে যে, 
বসস্তসেনা “বিশাললোচনা+ শ্বামাঙ্গী হুন্দরী। 

রসম্তূমেন৷ ষে সমস্ত রলাবিদ্যায় বিদ্যাবতী, তাহা বলিবার অপেক্ষা 
কি? তাহার স্বর- -বৈচিত্রীকরণ ক্ষমতা, পদবিন্যাসাদির লঘুতা, সর্বকার্ষ্ে 
প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিশিষ্টরূপেই প্রদর্শিত হইস়্া তাহার বাটী যে, সমন্ত 
কলাবিদ্যার আগারস্বরূপ, তাহা ম্পষ্টর্ূগেই কথিত হইয়াছে। 

বসস্তসেনা অন্ান্ত সংস্কৃত নাটকাদির অত্যুতকষ্ট নায়িকাদিগের সভায় 
সংস্কৃত ভাষাও জানিতেন। তবে তাহার রংস্কৃতজ্ঞতা কিরূপ ছিল, তাহা 
রুবি একটু বিশেষ কৌশল অবলম্বনপূর্বর্ষ বড় পরিফাররূপেই দেখাইয়া 
দিয়াছেন। বসন্তসেনা রূদাপি উচ্চ শ্রেণীর পাত্রদিগের নিকট সংস্কন 
ভাষায় কথোপগকখন করিতে যান না। তিনি ক্লাবিদ্যার শিক্ষাদাত! 
বিটের সহিত সংস্কৃতে রাক্যালাপ করেন, আর বিদূষককেও সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতে হয় তাহা সংস্কত্বে বলেন। তত্ভিন্ন তাহার স্বগত 
উক্তি গুলিও প্রার্কত ভাষায় হয়, সংস্কৃতে হয় না। কবি এইরূপে দেখাই- 
লেন যে, স্ত্রীলোককে বিদ্যা ফলাইতে দেখিলে ভদ্র লোকের যে অশ্রদ্ধ! 
হয় বসন্তসেনা তাহা বুঝিতেন, এবং বযস্তসেনার মংস্কৃতজ্ঞতা এমন পাকা 
রকমেরও ছিল না যে, স্বম্ং সংস্কৃতে চিন্তা করিতে পারেন। 


১২৬ বিবিধ প্রবন্ধ । 


(৫) 
মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত, উহার নায্সিকা বসন্তসেন। নাঁটকো- 
ল্লিখিত অপরাপর পাত্রদিগের মধ্যে সমূহ দোষ গুণে ইতি অপর" 
একটা বিশিষ্ট ব্যক্তির বর্ণন আছে। তাহার নাম শর্ষিলক। 'অন্যান্ত | 
নাটকাদিতে যে সকল কাজ দৈবশক্তি বা সম্যক্‌ অতি-মানুষশক্তি দ্বারা 
নির্বাহিত- হয়, মৃচ্ছকটিক নাটকে এই শর্ববিলকের দ্বারাই দেই সকল 
কার্য নির্বাহিত হইয়াছে । ইনিই&রাজার কারাগৃহ হইতে ভাবী ভূ- 
পতিকে মুক্ত করিয়া দেন, ইনিই রাজবিদ্রোহের অধিনেতা এবং ইনিই 
পরিশেষে রাষ্ট্রবিপ্নব সম্পাদন করিয়া ছুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন 
সুসিদ্ধ করেন। নাটকের নায়ক যে চারুদত্ত তিনি.যথার্থ হিন্দুর আদর্শ 
। স্বরূপ। এরূপ লোককে আদর্শ জ্ঞান করিবার মানুষই এদেশে অধিক। 
ধ্রর্ূপ লোকের গঠন করাই আধ্য শাস্ত্রের এবং আধ্্য শিক্ষার উদ্দেশ্য। 
চারুদত্তই আমাদিগের অলঙ্কার শাস্ত্র মতে ধীরোদাত্ত অর্থাৎ দর্ববোৎকষ্ 
নাক্ক। নাটককারও পদে পদে দেখাইয়াছেন যে, তাহার চারুদত্ত 
নিজ ওরার্য্য ৭গুপশস্ত্রেরর বলেই শস্ত্রধারীদিগের অপেক্ষাও বলীয়ান 
তিনি ভনগণের “তৃষ্ণার অপনয়ন করিয়াই বিশুঞ্ষ হদের ন্যায় নীর- 
হীন”, তিনি জনপাধারণের চক্ষে “ভূদল মিঅংকা” (ভূতল মৃগাক্ষ ), তিনি 
নিদ্ধন হইলেও “ভৃত্যান্গকম্পক” বলিরা ভূত্যদিগের প্রি, এবং তিনি 
স্বভাবতঃ এমনি স্ণীতল যে, অপকারী ব্যক্তিরও অপকারে প্রবৃত্ত 
হইতে পারেন না, “ন চন্দ্রা দো আদবো হোদি” (ন চন্দ্রাদাতপো 

ভবতি )। | 

কিন্তু শর্্বিলক ভিন্ন. প্রক্কতির মানুষ । তিনিও ব্রাহ্মণ কুলপতির 
“সন্তান, তিনিও শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তিনিও দরিদ্র, এবং তিনিও একটি 
যুবতীর প্রণয় পাশে একান্ত সন্বদ্ধ। এ যুবতী বসম্তসেনারই একটা 
দাসী, তাহার নাম মদনিকা। নেই মনিকার নিক্ষয়সাধনপূর্ববক তাহাকে 
পঅভুপসিন্যা” পা. আনস্ঠভোগা করিবার জনা দরিদ্র শর্বিঘকের অর্থ 
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গ্রহ করিবার একাস্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তীহাঁর শারীরিক বলবীর্য 
_ষেরূপ তাহা শ্বমুখে-ব্যন্ত করিয়াছেন ; যথা-_ 
মার্জারঃ ক্রমণে, মুগঃ প্রসরণে, শ্যেনো গ্রহালুঞ্চনে, 
জুপ্তান্থপ্ত-মনুষ্যবীর্য্যতুলনে শ্বা সর্পণে পন্নগঃ। 
মায়ারূপশরীরবেশরচনে, বাগ্দেশভাষাস্তরে ৷ 
দীপো রাত্রিষু সন্কটেষু ডুডুমো বাজীস্থলে, নৌর্জলে ॥ 
আমি উতক্রমণাদিতে মার্জারের তুল্য অর্থাৎ আমার উঠা নামা 
প্রভৃতি নিঃশব্দে; বেগগমনে হরিণের সমান; গৃহীত বস্বর আছ 
ন্দনে আমি শিকারী পক্ষীর সদৃশ; নিদ্রিত বা জাগরিত মন্ষ্যের 
বীর্য পরীক্ষণে আঁমি কুকুরের সমান; চলনে আমি সর্পবৎ্ ( লক্ষ্যা- 
তীত ), নানা বেশ রচন। দ্বারা শরীরকে ছন্ম করায় আমি সাক্ষাৎ মায়! নর 
বিভিন্ন দেশীয় ভাষাজ্ঞতায় আমি সরস্বতী; আমি রাত্রিকালে দীপ ) 
সহ্কটপথে অশ্বতর ) সমভুমিতে অশ্ব ; জলে নৌকা । 
অপিচঃ 
ভূজগ ইব গতৌ, গিরিঃ স্থিরত্ে, 
পতগপতেঃ পরিসর্পণে চ তুল্যঃ। 
শশইব ভুবনাঁবলোৌকনেইহ্‌ত, 
বুকইব চ গ্রহণে বলে চ সিংহঃ ॥ 
আমি গমনে সর্পের, স্থর্য্য পর্বতের, বেগে গরুড়ের তুল্য । সকল 
দিক দেখিয়া চলায় আমি শশ, গ্রহণে ব্যান, বলে সিংহ। 
এই রূপ.সবল, সক্ষম, কর্মঠ, বিক্রান্ত এবং সুঘটিত শরীর বিশিষ্ট দরিদ্র 
শর্তিলকের অর্থ প্রয়োজন বোধ হওয়াতে তিনি অন্ত কোন উপায় 
দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, এবং 
এই ছুষ্টবৃত্তির দোষ প্রচ্ছাদিত করিয়। বলিতেছেন। 
কামং নীচমিদং বদস্তি পুরুষাঃ স্বপ্রেচ যন্ধদ্ধতে, 
বিশ্বস্তেষু চ বঞ্চনাপরিভবশ্টৌর্য্যং ন শৌর্ধ্যংহি তথ 


১২৮ ্‌ বিরিধ প্রবন্ধ। 


্বারীনা বচনীয়তাপি হি বরং বন্ধে! ন সেবাঞ্রলিঃ, 
মার্গোহেষ নরেন্্রসৌন্তিকবধে পূর্বৎকুতো ভ্রৌণিনা॥ 


লোকে খুমাইলে (অর্থাৎ বিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে ) এ কাজটাঁকে 
দীচ বলে বটে, কিন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি বঞ্চনা করা চৌর্য্-». 
কারণ তাহাতে শৌধ্য নাই। পরস্ লোকের নিন্দনীয় হইলেও বদ্ধা- 
লি হইয়া সেবা কর্ম নির্বাহ করা অপেক্ষা এ কর্ম স্বাধীন এবং 
শ্রেষ্ঠ। আর দ্রোণপুত্র অশ্বথাঁমা সুপ্ত রাজাদিগের ৰধবিধাঁনে এইরূগ 
কাঁজের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। 

সিংহ-বিক্রমশরীর, প্রত্াৎপন্ন বুদ্ধি, পরাধীন বৃত্বিপরাহ্মুখ, স্বাভাবিক 
*প্রথরা ইচ্ছাবৃত্তি কর্তৃক প্রণোদিত শাস্ত্রীয় দৃষ্রত্ত দ্বারা স্বাবলদ্বিত চৌধ্য 
ব্যবসায়ের উৎকর্ষ খ্যাপনপূর্বক সকল বাঁধা অতিক্রম করিয়া শর্বিলিক 
সাহসকার্ধযে রত হইয়াছেন। শর্বিলকের সমান প্রক্কৃতির লোক পূর্বকালে 
ভারতবর্ষে ছিল। ইউরোপে পূর্বেও ছিল, এখনও আছে-_বস্ততঃ শর্বি- 
লককে. ইউরোপীয় ছণচের মানুষ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ওরূপ প্রবল 
স্বৈরাচারের একান্ত বিরোধী আর্ধ্যশান্ত্রের শিক্ষাপ্রভাবে পর প্রকার লোক 
এদেশে ক্রমেই নুন হইয়া গিয়াছিল- চারুদত্ত প্রক্কৃতির লোকই বাড়িয়া- 
ছিল, এবং এখনও বাড়িয়া আছে। দেখ মৃচ্ছকটিক প্রণেতা চারুদত্ত এবং 
শর্বিলক উভয়কে গঠন করিয়া নিজগ্রন্থে চারুদত্েরই প্রধান স্থান কল্পনা 
করিয়া গিয়াছেন। শর্কিলকের স্থান উচ্চ নয়। শর্তিলক যে সাহসের করব 
করেন তাহা বলিাই গ্রন্থকার নিবৃত্ত হয়েন নাই। শর্বিলক যে কোন 
প্রকার ধর্ম্কথাই মানে না, যাহা কিছু তাহার ইচ্ছার গতিরোর করে, 
তাহাই উল্লজ্বন করিতে প্রস্তত, নাটককার তাহাও পদে পদে দেখাইয়া 
দিয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। শর্ষিলক চৌর্ধ্য কার্যে প্রবৃত্ত 


হইয়া সন্ধিখনন করিতে করিতে পরিমাশহথত্র ভুলিয়া আসিয়াছে মনে 
হওয়াতে বলিল-... 


 স্বচ্ছকটিক। ১২৯ 


ধিকষ্টং প্রমাণস্থত্রং মে বিশ্বতং,বিচিন্ত্য-_আং ইদং যজ্ঞোপবীতং প্রমাণ- 
সুত্রং ভবিষ্যতিৎ যজ্ঞেপবীতং হি নাম ত্রাহ্গণস্য মহদুপকরণদ্রব্যং বিশেষতো 
মদ্বিধস্য। ৃ 

কি ছুঃখ!  পরিমাণস্ৃত্র ভুলিয়া আসিয়াছি। চিত্তা করিয়া_-ইা! এই 
ধজ্ঞোপবীতই প্রমাণস্থত্র হউক) পৈতাটা ব্রাহ্গণদিগের, বিশেষতঃ আমার 
সদৃশ ব্রাঙ্গণর্দিগের বড়ই উপকরণ-দ্রব্য। 

অতএব পৈতা দিয়াই শর্কিলক সিঁদ মোয়ান মাপিয়া লইলেন। 





(৬) 

মৃচ্ছকটিকের মুখ্যপাত্র চারুদত্ত হিন্দু আর্য্য। তাহার ইচ্ছাবুত্তি শাস্ত্র 
শাসনের অধীনা। মৃচ্ছকটিকের গৌণপাত্র শর্ব্িলক ইউরোপীয় ছাঁচের 
লোক । তিনি সক্ষম, পণ্ডিত এবং তীক্ষধী। কিন্তু তাহার ইচ্ছাবৃত্তি অতীব 
বলবতী- ধর্্-শীসনের ততটা। বশীভূতা নহে। এক কথায়,.চারুদত্ত সাত্বিক, 
শর্ব্বিলক, রাজস পুরুষ। স্বৈর-স্বভাব ইউরোপীয়ের চক্ষে'সত্বগুণের আদর 
অল্প রজোগুণের সমাদর অধিক। এক জন ইউরোপীয় লক্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থ- 
কারের মতে মহাভারতেয় নায়ক যুধিষ্টির নহেন। উহার নায়ক অঞ্জুন। 
সেইরূপ ইউরোপীয় আলঙ্কারিকের চক্ষে যুচ্ছকটিকের নায়ক চাকুদত্ত 
না হইয়া শর্ববিলক হইলেই ভাল হইত। আজি কালি ইউরোপীয় শিক্ষা, 
ইউরোপীয় ভক্তি এবং ইউরোপীয় অন্ুকরণের দিন পড়িয়াছে। অতএব 
বোধ হয়, ইংরাজীতে কৃতবিদ্য এতদ্দেশীয় নব্যেরাও যদি মৃচ্ছকটিক পাঠ 
করেন, তবে তাহাদিগেরও মনে চারুদত্ত অপেক্ষা শর্রিলককেই ভাল লা- 
গিবে। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে এতদ্দেশীয় জনগণের হৃদয়ে যে চিত্বা- 
দর্শের প্রভেদ জন্মিয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি” লক্ষ্য করিয়াই এই কথার 
উল্লেখ করা গেল। এই কথাটা স্মরণ করিয়া রাখিলেই এখনকার নাটক 
মাটিকা, আখ্যাক্লিকাদি গ্রন্থে ষে কি জন্ত সত্বগুণপ্রধান পাত্রদিগের অপেক্ষা 

পি 


1১৩০ ্ট বিবিধ প্রবন্ধ । 


রজোগুণপ্রধান পাত্রদিগের আঁধকতর্র গৌরব দেখিতে পাওয়া যাইতে, 
তাহারও কারণ উপলন্ধ হইবে। কিন্তু এই যে পরিবর্ত ঘটিতেছে, তাহার 
প্রকৃতি কি?' আমাদিগের পূর্বাচার্য্েরা যে সকল গুণ এবং চরিত্রকে 
অপেক্ষাক্কত দুষ্ট এবং হেয় জ্ঞান করিতেন, এক্ষণে তাহাই ভাল এবং 
আদরণীয় হইয়া উঠিতেছে বই ত নয়। ইউরোপীয় শান্ত্রে শিক্ষিতেরা যদি. 
মনে করেন যে, তাহারা এ শিক্ষার প্রভাবে শৌধ্য গুণের পক্ষপাতী হইয়। 
উঠিতেছেন, এই জন্য বলা আবশ্যক যে, শৌর্যগ্তণের মধ্যেও বিলক্ষণ 
ভেদ আছে। যে শৌর্ষ্ের মূলে যশোলিগ্দা, উন্নতির আকাজ্ফা, অথবা 
*মাত্মগৌরব থাঁকে, সে শৌধ্ধ্য এক প্রকারের, আর যাহার মূলে বিশুদ্ধ- 
ধর্মজ্ঞান, সে শৌর্্য আর এক প্রকারের। এই সচ্ছকটিকেই ধী ছুই প্রকার 
শৌর্যের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শর্বিলকের শৌর্ধ্য প্রথম প্রকারের 
_উহা' আত্ম-গৌরকমূলক এবং রজোগুপসন্ৃত। নাটিকের যে অংশে 
শর্ষিলককে অতি প্রোজ্জলরূপ দেখা যায়, সেই স্থানটা লইয়া বিচার কর! 
যাইতেছে । শর্কিলক মদনিকার নিক্রুয় হেতু উহা'র চৌর্ধ্যলন্ধ অলঙ্কার 
মঞ্জুষা লইয়! বসন্তসেনার বাটীতে আসিয়াছে, এবং মদনিকাকে নিতৃতে 
বলিতেছে; ঘ 
দারিদ্র্েণাভিভূতেন ত্বৎ স্বেহান্থগতেন চ। 
অন্য রাত্রৌ ময়া ভীরু ! ত্বদর্থে সাহসং ক্ৃতম্‌। 
আমি দারিদ্র্যাভিভূত এবং তোমার প্রতি: স্নেহপ্রযুক্ত, তোমার জন্যই অদ্য 
রাত্রিতে সাহসের কর্ম করিয়াছি। 
মদ। সর্ব্বিলজ ! ইন্থী কল্পবন্তদ্‌স কারণে ণ উ5অংপি সংসএ বিণিকৃথিত্ং 
শর্ববিলক ! তুমি একটা স্ত্রীস্বরূপ সামান্য বস্তর নিমিত্ত ছুইটাকে সংশয়ে 
নিক্ষিপ্ত করিয়াছ। 
শর্ধি। কিংকিং? 
কিকি? 
যদ। সরীরং চারিতংচ। 
শরীর এবং চরিত্র । 


মচ্ছকটিক ॥ ৯৩১ 


শর্ধি। অপণ্ডিতে ! সাহসে শ্রীঃ গ্রতিবসতি। 
অপণ্ডিতে ! সাহসে লক্গমীর বাস। 
মদ। সর্বিলঅ! অথগ্ডিত চারিত্তাসি? তাণ ছু দে'মম কারণাদেৰ 
সাহসং করস্তেন অচ্চংত বিরুদ্ধং আঁচরিদং। 
শর্বিলক। তোমার চরিত্র অথণ্ডিত আছে-__আমার ভন্ সাহস কর্ম 
করায় অতি বিরুদ্ধ আচরণ কর! হুয় নাই? 
শর্বি। নোমুষ্ত্যাম্যবলাং বিভূষণবতীংফুল্লামিরাহং লতাম্‌। 
বিপ্রন্বং নহরামি কাঞ্চনমথো যক্ঞার্থত্যুদ্ধতং ॥ 
ধাক্র্ৎসঙ্গগতং হরামি ন তথা বালং ধনার্থী কচি, 
কার্য্যাকাধ্যবিচারিণীম্মম মতিষ্টোর্যযেহপি নিত্যং স্থিতা। 
পুষ্পবতী লতার ন্ায় বিভূষিতা কোন অবলার ধন চুরি করি নাই 
যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত বিপ্রসঞ্চিত সুবর্ণ হরণ করি নাই__ধনার্থী হইয়া 
ধাত্রীক্রোড়স্থিত বালককে অপহরণ করিয়া লই নাই--চৌর্ষ্যে প্রবৃত্ত হইয়াও 
আমার বুদ্ধি কার্য্যাকাধ্য বিচার বিষয়ে সুস্থিরাই থাকে । 
অপর এক স্থলেও শর্ষিলক বলিয়াছেন__“ভীতে স্ুপ্তে ন শর্রিলকং 
প্রহরতি” (ভীত এবং নিদ্রিত ব্যক্তিকে শর্ষিলক আঘাত করেন ন1)। 
শর্বিলকের আরও শুর-লক্ষণ আছে। কর্তব্যাবধারণে তীহার বিলম্ব 
হয় না। যেমন শুনিলেন যে, তাহার প্রিয়মিত্র “আধ্যক” রাজা “পালক” 
কর্তৃক কারাবদ্ধ হইয়াছেন, অমনি সদ্যঃপ্রাপ্তা “মদনিকা””কে ছাড়িয়া 
পরিষ্ববন্ধুর উদ্ধারার্থ গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বলিলেন-_ 
কথং রাজ্ঞা পালকেন প্রিয়সুহদাধ্যকে। মে বদ্ধঃ। কলব্রবাং শ্বাম্মি সংবৃত্তঃ। 
আঃ কষ্টম। অথবা 
দ্বয়মিদমতীব লোকে প্রিয়ঃ নরাণীং সুহৃচ্চ বনিতাুচ। 
সম্প্রতি তু স্বন্দরীণাং শতাদপি সুহৃদিশিষ্টতমঃ ॥ 
কি! রাজ! পালক কর্তৃক আমার প্রিয্ন সুদ আর্ধ্যক বন্ধ হইয়াছেন, 
আর আমি এই সময়ে কলত্রবান্‌ হইলাম! কি দুঃখ! অথবা ইহলোকে 
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মন্থয্যের প্রিয় ছুইটী, সুহৃদ আর ক্লনিতা। সম্প্রতি শতমুন্দরীর অপেক্ষা 
সুহৃদ বিশিষ্টতম। রর | 
শর্বিলকের আরও শূর-লক্ষণ তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে উপলব্ধ হয়: 
তিনি আধ্যককে কারামুক্ত করিবার উপায় ক্ষণমাত্রে স্থিরকরিয়া কাহিলেন__ 
| অহুমিদানীম্‌ 
জ্ঞাতীন্‌ বিটান্‌ স্বতুক্তবিক্রমলব্ধবর্ণান্‌ 
রাজাপমানকুপিতাংশ্চ নরেন্দ্রভৃত্যান্। " 
উত্তেজয়ামি সুহৃদঃ পরিমোক্ষণায়, 
যৌগন্ধরায়ণ ইবোদয়নস্য রাজ্ঞঃ ॥ 
আমি এক্ষণে জ্ঞাতিগণকে, বিটদিগকে, স্ব স্ব. ভুজবিক্রম দ্বারা লঙ্ধ- 
ধৃতিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে আর কৃতাপমান কুপিত রাজভৃত্যদ্দিগকে সুহৃদের 
মুক্তিসাধন করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিব, যেমন উদয়ন রাভ্ঞার জন্য 
যৌগন্ধরায়ণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু অন্যের উত্তেজনা ত পরের কথা। সম্প্রতি শর্বিলক স্বয়ংই 
আর্ধ্যককে কারামুক্ত করিতে চলিলেন। ইহাই ত যথার্থ সৌহার্দদ। 
প্রিয়ন্হৃদমকারণে গৃহীতং রিপুভিরসাধুভিরাহিতাত্মমশস্কৈঃ। 
সরভসমভিপত্য মোচরামি, স্থিতমিব রাহুমুখে শশাঙ্কবিস্বম্‌ ॥ 
অসাধু রিপুবর্গ মনে মনে ভীত হইয়া বিন! দোষে প্রিয় স্ুহৃদকে বন্দী 
করিয়াছে। আমি সত্বরেই যাইয়া যেমন রাহ্গ্রাস হইতে শশাঙ্ক মুক্ক 
হয়েন সেইবূপে তাহাকে মুক্ত করি। 
শর্ব্বিলক যাহা! বলিলেন, তাহাই করিলেন। ত্ীহাকর্তৃক আর্ধ্যকের 
দল পুষ্ট হইল। পরিশেষে যক্তাগারে রাজা পালক তৎকর্তৃক হত, এবং 
আধ্যক রাজ্যাভিষিক হইলেন । শর্ষিগক ৰলিতেছেন__ 
হত্ব। তং কুনুপমহং হি পালকং ভো 
স্তদ্রাজো দ্রুতনভিবিচা চার্যকং তম্) 
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তস্যাজ্ঞাং.শিরসি নিষ্কায় শেষভূতাং 
! মোক্ষেহহং ব্যসনগতঞ্চ চারুদত্তং ॥ 
৯” আমি সেই ছুষ্ট নরপতি পালককে রধ করিয়া এবং তাঁভার রাজ্যে 
আর্ধযকের অভিষেক করিয়া তাহার শেষ আজ্ঞা শিরোধারণ পুর্ব্বক বিপন্ন 
চুরুদত্তকে মুক্ত করিব। 
: কিন্তু বিপন্ন চারুদত্তকে মুক্ত করিবার জন্যও তাহার সমীপস্থ হইতে 
শর্বিলকের মনে ভয় হইতেছে । তিনি বলিলেন__ 
ততরুতমহাপাতকঃ কথমিবৈনমুপসপ্পরামি 
অথবা, সর্বত্রার্জবং শোভতে। . 
ইহার বাটীতে চুরি করিয়া আমি মহাপাতক করিয়াছি। কেমন 
রুরিয়৷ নিকটে বাইব। অথবা সর্বত্র সরলতাই শোভনীয়। 


6) 

মৃচ্ছকটিক রচয়িতা তাহার নাটকের গৌণপান্র শর্ষিলকের বীর্ধয- 
শালিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, সঙ্গদয়তা প্রভৃতি অত্যুচ্চ গুণাবলী প্রদর্শন করত 
তিনি রাজস-প্রকৃতিক, অতএব নিজ ইচ্ছাবুত্তির একান্ত অধীন, এবং 
পরিশেষে সত্বগুণপ্রধান চারুদত্ের সমীপে লজ্জান্বিত। ইহা দেখাইয়া 
সন্বগুণেরই যে সম্যক, প্রাধান্য, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্ত শুদ্ধ 
তাহাই নহে। মুচ্ছকটিকের রচয়িতা যে সাত্বিক শৌর্যযগুণেরই বিশেষ 
পক্ষপাতী, তাহা চারুদন্তের চরিত্র সংঘটন প্রণালীতে দেখাইয়াছেন। 
চারুদত্তও বীরপুরুষ। তবে তাহার বীরতা বলবিক্রম প্ররাশে অথব 
স্থৃহদ্র কারামোচনে কিন্বা রা্রবিপ্লব সংঘটনে পর্যবসিত হয় না। তাহার 
শৌর্ধ্য কিরূপ, এরং আর্ধা হিন্দুর শৌর্ধ্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা দেখাই- 
বার নিমিত্ত নাটক হইতে কয়েকটা স্থল উদ্ধৃত কর! যাইতেছে । 

(১) রাজার শ্যালক অতি দুষ্ট এবং গর্বিত এবং রাজার একাস্ত 
প্রিয়পাজ। সে চারুপন্তকে বোন, অকাধ্য করিবার নিমিত্ত আদেশ 
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রুরিয়া বলিয়া পাঠাইল, যদি এইকাঁজটী কর, তবে ভাল, নচেৎ আমি 
তোমার চিরশক্র হইব। চারুদত্ত এই কথার উত্তরে অধিন্দ কিছুই বলি- 
লেন না। তার প্রতি প্রযোজ্য উপেক্ষা মাত্র প্রদর্শনপূরর্বক বপিলেন- 
মুর্খ সঃ” (সেটা ুর্)। 
(২) বড় একটা বিপদের সময় কোন বন্ধু তাহাকে মিথ্যা! কথা ২ 
নিমিত্ত অন্থরোধ করিলে তিনি ধৃণাপূর্ববক বণিলেন__ 
অহ্মিদানীমনৃতমভিধাস্যে ? 
ভৈক্ষ্যেণাপ্যর্জযিষ্যামি পুর্ন্যাস প্রতিক্রিয়াম,। 
অনৃতং নাভিধাস্যামি চারিত্রধবংসকারণং ! 
কি! আজি আমি মিছা কথা বলিব? বরং ভিক্ষা করিয়া স্তন্ত ধন 
প্রত্যর্পণের উপায় করিব, তথাপি চরিত্রদূষণ অনৃত বাক্য বলিব না। 
(৩) রাজ-দৌরাস্ত্যে প্রপীড়িত, অপরিচিত পূর্ব আর্ধ্যক তাহার 
গাড়ি চড়িয়া আপিয়া তাহাকে আপনার পরিচয় প্রদান পূর্বক বলিল-- 
রর শরণাগতো গোপালপ্রকুতিরাধ্যকোহস্মি। 
আমি গোপালজাতীর আধ্যক, আপনার শরণাগত। 
চারু। কিং ঘোষাদানীয় যো২সৌ রাজ্ঞ! পালকেন বদ্ধঃ ? 
কি! গল্লীগ্রাম হইতে আনিয়। যাহাকে রাজা! পালক বন্ধ করিয়া" 
ছেন সেই? 
আধ্য। অথ কিং (হা, সেই )। 
চার। বিধিনৈবোপনী তস্তং চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ। 
অপি প্রাণানহং জহ্যাং ন তু ত্বাং শরণাগতং ॥ 
বিধাতা কর্তৃকই তুমি উপনীত হইরা আমার দৃষ্টিগোচর হইলে, আমি 
বরং প্রাণ-জ্ঞাগ করিব, তথাপি শরণাগত তোমাকে ত্যাগ করিব ন]। 
(৪) এই ব্যাপারের পর হুইতে রাজার শ্তালক যে চিরশক্রতার 
ভয় দেখাইয়াছিল, সেই শক্রতার কার্্যারস্ত হইল। ,সে স্বয্নং বসম্তূসেনা 
কর্তৃক ঘৃণিত এবং পদাহত হইন। “তাহার গল। টিপিয়া মৃতপ্রায় করিয়া 
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রাখিয়া গেল। এবং সে মরিয়াছে "মনে করিয়া চাকুদত্বই অলঙ্কারের 
লোতে বসজ্তঞ্সনকে মারিয়াছে এই কথা ব্যক্ত করিল। “আদালতে 
টাকদত্তের্‌ বিচার হইল। আন্ুুসঙ্গিক প্রমাণের বলে তিনি দোষী সাব্যস্থ 
হুইলেন। রাজা তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। চাদ 
বুীতেছেন-_ 

অহো! অবিমৃশ্যকারী রাজা পালকঃ। 

অথব। 

ঈদৃশে ব্যবহারাশৌ মন্ত্রিভিঃ পরিপাচিতাঃ। 
স্থানে খলু,মহীপালা গচ্ছন্তি ক্কপণাং দশাং ॥ 

হায়! রাজ! পালকের কি অপরিণামদর্শিতা। অথবা হৃষ্টমন্ত্রগণ 
কর্তৃক এইরূপ ব্যবহারাগ্নিতে পাচিত হইয়া রাজার! বড়ই ছুদশা গ্রস্ত 
হইয়া থাকেন। 

(৫) তাহার পর রাজের বিবরণ ঘোঁষণা। করিতে করিতে যখন 
বধ্যতূমিতে লইয়া যাঁয় তখন একজন তাহাকে নির্দোষী বলিতেছেন, ইহ! 
শুনিয়া তিনি বলিলেন-__ 

ভোঃ! শ্রুতং ভবস্ভিঃ 

ন ভীতোমরণাদস্মি, কেবলং দুষিতং যশ 
বিশুদ্বস্যহি মে মৃত্যুঃ পুভ্রজন্মমমো। ভবে ॥ 

আপনারা শুনিলেন, আমি মরিতে ভীত নই, আমার যশ দূষিত হইরা- 
ছিল এই ছুঃখ। ঘদ্দি যশ বিশোধিত হইল, তবে এই মৃত্যুও পুত্রজন্মের 
সমান আনন্দকর হইল। 

(৬) কিন্ত & ব্যক্তির কথা রহিল না। রাজ শ্যালকের চাতুর্ে সেই 
ব্যক্তির কথ! অবিশ্বাস্য হইয়া গেল। অতএব চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে ভইয়াই 
উপস্থিত করিল। তখন তিনি ৰলিলেন__ 

প্রাপ্যৈতগ্থ্যসনমহার্ণব-প্রপাতং 
ন ত্রাসে। ন চ মনসোহস্তি মে বিষাদঃ ॥ 
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একো মাং দহতি জনাঁপবাদবহি। 
. বর্ধব্যং যদিহ ময়! হতা প্রিয়েতি ॥ 
এই ছুঃখ মহার্ণবের প্রপাতে উপস্থিত হইয়া আমার ভয় অথবা ষনৈর. 
বিষাদ হইতেছে না । কেবল এক জনাপবাদ বনি আমাকে দহন করিতেছে 
আমি প্রিরাকে হনন করিয়াছি। | 
(১) সেই প্রিয়া বসন্তসেনাকে স্মরণ করিয়া চারুদন্ত পুনর্বার 
বলিতেছেন__ 
প্রভবতি যদি ধর্ম দৃূষিতস্যাপি মেহদ্য, 
প্রবলপুরুষবাক্োর্ডাগাদোষাৎ কথপ্চি$। 
সুরূপতিভবনস্থা যত্র তত্র স্থিতা বা, 
ব্যপনয়তু কলঙ্কং স্ব স্বভাবেন সৈ্ ॥ 
আমি প্রবল পুরুষদিগের বাক্যে এবং নিজ ভাগাদোষে যদিও আজি 
দুষিত হইলাম, তথাপি বদি আবার ধর্মের প্রভাব হয়, তবে স্থুরপতি 
ভঝুন হইত্ডেই হউক, আর যে কোন স্থানে থাকুক সেই স্থান হইতেই 
হউক, সে নিজ স্বভাবগুণেই আমার এই কলঙ্কের অপনোদন করিবে । 
(৮) ইহার পর শর্ষিলক এবং তাহার সহকারিবর্গ যে রাষ্ট্রবিপ্লব 
ঘটাইয়াছিল, তাহার প্রভাবে চারুদত্তের নিষ্কৃতি হইল, এব তাহার মাহাত্ম্য 
বাড়িল। মৃত রাজার শ্যালক বন্দীকৃত হইয়া চারুদন্তের সমক্ষে আনীত 
হইল। সেই সময়ে এ রাজ শ্তালকের সম্বন্ধে চারুদত্তের সহিত শর্বিলকের 
যে কথোপকথন হয়, তাহা শ্রবণ যোগ্য । 
শর্ব্বি। আর্ধ্য চারুদত্ত ! আজ্ঞাপ্যতাং কিমস্য পাপস্যানুষীযনতাং। 
আর্ধ্য চাকুদত্ত! আজ্ঞা করুন, এই পাপের সম্বন্ধেকি করা যাইবে ? 
চারু। কিম. অহং যদ, ব্রবীমি তৎ ক্রিয়তে ? 
কি, আমি যাহ! বলিব তাহাই করিবে? 
শর্বি। কোহত্র সন্দেহঃ? 
তাহাতে সন্দেহ কি? 
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চার। সত্যম.? (সত্য?) 

শর্তি। সত্যম.? (সত্য ।) 

টারু। যর্দোর্ংশীঘরময়ম--(যদি তাহাই হয় তবে ইহাঁকে--) 

শর্বরি। “কিং হন্যতাম,.? (কি মারিয়া ফেলিব?) 

রর নহি নহি মুচ্যতাম। (না না, ছাড়িয়া দাও।) 

শর্বি। কি মর্থম.? (কি জন্য?) | 

চারু। শ্রঃ কৃতাপরাধঃ শরণমুপেত্য পাঁদয়োঃ পতিতঃ শস্ত্রণ ন 
হস্তব্যঃ। এ 

যেশক্র অপরাধ করিয়া শরণীগত হইয়া পায়ে পড়ে, তাহাকে অস্ত্রের _ 
দ্বারা হত্যা করিতে নাই? 

শর্ব্বি। এবং তহি শ্বভিঃ খাদ্যতাম্‌। 
তবে তাহাকে কুকুর দিয় খাওয়াইতে হয়? 

চারু। নহি, উপাকরহতস্ত কর্তব্যঃ। 
না, তাহাকে উপক্ষার-হত (অর্থাৎ উপকার দ্বারা তাহার শক্রতা হত ) 
করিতে হয়। | 

শর্বি। অহো আশ্চর্য্ম্‌! কিং করোমি বদত্বার্য্য। 
অহে! আশ্চর্য্য | আর্ধ্য আমাকে বলুন কি করিৰ। 

চারু। তনুচ্যতাম্‌। (ছেড়ে দাও।) ূ 

আর্ধ্য হিন্দুর বীরত! এইবূপ। ধৃষ্টতায় উপেক্ষা, অপকর্মে ঘৃণা, সত্যে 
নিষ্ঠা, শরণাগতের প্রতিপালন, যরণে নির্ভীকতা, যশোরক্ষায় যত্ব, ধর্ম 
প্রভাবে বিশ্বাস, এবং পরম অপরাধীর প্রতি ক্ষমা, এই সাত্বিক ধীরতা। 
&এই বীরতার প্রন্কৃতি আর কোন জাতি এমত নুশপষটন্নপে বুঝিতে সমর্থ 
হয় নাই। 
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(৮৮) 
মৃচ্ছক্টক নাটকে যে সকল পাত্রের" উল্লেখ আছে, গ্হাদিগর মধ্যে 
প্রধান ছুই জনের চরিত্র পর্ম্যালোচন করিয়া সাঁত্বিক শ্রবং* রাজস, হিন্দু 
আধ্য এবং ইউরোপীয় আর্য, এতছ্ভয়ের মধ্যে যে টিতাদর্শ সনবস্থী'র মৌলিক" 
ভেদ জন্মিরা গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ইউরোপীয় 
সাহস, নির্ভীকতা এবং স্বৈরাচারকে বীরম্বতাবের প্রধান উপকরণ মনে করেদ। 
ত্াহার মতে ষুদ্ধবীর়ই বীর। সংস্কত গ্রন্থকার সাহস এবং নির্ভীকতার 
গৌরব করিয়াও উহাদিগকে বীরভাবের অতি গৌণ উাদানই মনে করেন। 
তাহার চক্ষে বীর দেখিতে হইলে, দানবীর, সত্যবীর, দয়াবীর,' ক্ষমাবীর, 
ধৈ্ধ্যবীর প্রভৃতি প্রথমে উদ্দিত হয়--যুদ্ধবীর সকলেগ্ন প্শ্চাভাগে আইসেন। 
সমালোচ্য স্ৃচ্ছকটিক নাটক হইতে ভারতরর্াঁয়দিগের সাত্বিক ধ্রতি- 
হাসিক লক্ষণও বুঝিতে পারা যায়। ইউরোগীয় ইতিহাস পাঠ করিয়া এই 
বোধ জন্মে যে, জনগণের মধ্যে ধর্্মবিষয়ে মতভেদ হইলেই তাহার! পরস্পর 
ঘেরত্বর বিদ্বেষ করে। কিন্তু সকল দেশ্পেই এ বিদ্বেষ সমানরূপে প্রখর 
হষনা। ইউরোপীয়েরা রজোগুণপ্রধান। তাহারা .কামাক্রোধের একাস্ত 
রশীভূত। আবার ত্যহাতে পরধর্মের প্রতি বিদ্বেম্ব কর! তাহাদের শাস্্ানু- 
মোদিত। ভাবতবর্ষীয়ের! ব্রাহ্মণদিগের সান্বিক শিক্ষার গুণে চিরকাল 
রিপুমনে প্রবণ এবং পরামা থৃষ্টি । তাহাদিগের শান্ত্েও ভেদ জ্ঞানের ভূয়সী 
নিন্দা ও অভেদ জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংদা। এই সকল কারণে এ দেশে মত- 
লু হইলেই ইউরোপের স্তায় পরল্পর পীড়ন, নির্ম্যাতন, মারামারি, কাট্টা- 
কাটা প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপারের কুচন৷ হয় ন। 
আমাদের ইংরাজীশিক্ষিত নব্যের অনেকেই মনে রুরেন যে, যখন বৌদ্ধ 
মতবাদ ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন সনাতন হিন্দু্তাবলম্বীরা 
বৌদ্ধদিগের যৎপরোনাস্তি পীড়ন করিয়াছিলেন। তাহাদের মনে এন্প 
ংস্কার জন্মাইবার কারণ এই বে, ইউরোপে যখন প্রটেষ্টাপ্ট মতের হুত্রপাত 
হয়, তখন রোমান কাথলিকের! এ মৃতন মতাবলঙ্ঈদিগের ' প্রতি অনেক 
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ত্যাচার করিয়াছিবেন। তন্া$মতন করেন, বৌদ্বের৷ ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে প্রটেষ্টান্ট স্থানীয় আর সনাতন মতাঁবলম্বীরা ফেস কাখলিক- 
.দিগের স্থ্ি। কিন্ত উতপ্ন্তাবে উহছাদিগের মধ্যে এরূপ সাধূশ্য নাই। 

৫ এই স্মুচ্ছর্ষটিক নাটকেই দেখা মায় যে, হিন্দু এবং বৌদ্ধ পরস্পর অবিরোধেই 
রা বাস করিত, কোন সনাতন ধর্মাবল্বী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে উদ্যত 
“ইইলে ঘুণ। অথবা বিদ্বেষের ভাজন হইতেন না, এবং হিন্দু'রাজারাও বৌদ্ধ- 

দিগের মঠধারী প্রভৃতির নিয়োগ দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মশালা সকলের রক্ষণাবেক্ষণে 

মত্রপর হইতেন। হিন্দুরাজার! বৌদ্ধ বিহারাদির রক্ষা করায় অরর্্ম সঞ্চয় 

হইবে বলিয়া কখনই মনে করেন নাই। তাহাদের সাত্বিক চক্ষে ধর্ম্মাল্য়- 
: মাত্রেই লোকোপকারক এবং রক্ষণীয়। 

সর্কেশ্বরমতবাদ হইতে পরধর্মবিদ্বেষ কখনই স্বতঃ উখিত হয় ন!। ভাঁরত- 

বর্ষে জানস্বভাব এবং একেশ্বরবাদী মুসলমানেরাই আসিয়া ধর্ম বিদ্বেষের : 
আগুন ক্রমে ছড়া ইয়া! দেয়। তাহারাই মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্মম করে 
এবং তাহাদেরই দেখাদেখি, শিখেরা যখন প্রবল হইয়াছিল; তখন কোথাও 
(কোথাও মস্জিদ ভাঙ্গিয়! মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু পুর্কষাত্ল 
হিন্দুরাজারা বৌদ্ধ ধর্মশালা সকল ভগ্ন করিতেন না, এবং বৌদ্ধ রাজারাও 
হিন্দু ধর্মশাল! সকল নষ্ট করিতেন না। ইহীরা শুদ্ধ পরস্পরের ধর্মশালা নষ্ট 
করিতেন না এমত নহে, পরস্পরের ধর্ম রক্ষা করিয়৷ চলাই ইহারা আপনাপন 
কর্তব্য বিবেচনা! করিতেন। যে ওদাসীন্যের গুঢ় কারণ বিদ্বেষ, সেরূপ 
গুদাসীন্তকেও সাত্বিকস্বভাব ভারতবর্ষীয় রাজগণ আপনাদিগের হৃদসে “হত 
দিতে পারেন নাই। রাজ সাহাষ্য ব্যতিরেকে যেরূপে অপূর্ব সৌনদর্্য- 
শালী অনেক মন্দির, মসজিদ, হম্ম্যাদি বিনাশ পাইয়াছে এবং আজও] 
পাইতেছে হিন্দুর বা নৌদ্ধের আমলে ্নেরূপ পূর্ব কী্ঠি রর্খণে উদাসীন্ধ 
“ছিল না। 


সপ 


সম্পৃণ 


হঙ্গং বাতগুস কল 
সর্তস্কাতর 
নত বরাতের শতিষ্টাল 
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